ছন্দ ও অলকার 


ডঃ অজয় কুমার চক্রুব্তী 


এম. এ. (ডবল), পিএইচ. ভি** ডি, লিট 


প্রকাশক ৪ শ্ীতপন কুমার বিশ্বাস 
৪১৯, অরুণাচল, সোদপূর 
উত্তর ২৪ পরগণা 


পারবেশক 5 বশণা লাইব্রেরশ, কলেজ হোম্টেল রোড, 
পানবাজার, গৌহাটী- ১ (আসাম) 


মুদ্ুক ৪ বনলতা আর্ট 'প্রন্টার্স 
সোদপুল, উত্তর ২৪ পরগণা 


আত্মজা 


টুকু ও কুমুকে 


ভুমিকা 


আলোচায গ্রন্থাট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। প্রকাশক ছিলেন 
ইচ্টার্ণ বুক এজেন্সী, (কোলকাতা)। বিগত কয়েক বংসর ধরে বইটি বাজারে 
আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বইটির জন্য তাগিদ পেয়োছ বহ। অপেক্ষা করছিলাম 
ইস্টার্ণ বুক এজেন্সী “ইন্টার্ণ এরিয়া'র লেখকের বইটি ছাপেন কিনা । কিন্তু কোন 
সাড়া না পাওয়াতে প্রকাশনের ভার নিজেই নিলাম এবং বইটিকে কিছন্টা ঢেলে 
সাজালাম _ 'কিছ7 গ্রহণ ও বর্জন বরে। 
বিষয় বন্ডুটি-_ 
“ৃবষয়বন্তু বড়ই কঠোর বড়ই নিঠুর 
চেষ্টা করোছ করিতে সরল করিতে মধুর, 


যা ছিল অজানা যাহা 'ছিল দূর 
করেছি চেষ্টা আনিতে হৃদয়পুর ।” 


যাদের জন্য চেষ্টা করেছি সেই ছাত্র ছাক্রীরা যাঁদ কিছু উপকৃত হয়-__ 
সেটাই হবে পুরস্কার ॥ 

তিরস্কার কিছু না কিছু জ্‌টবে। তা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছিল-_ 
এখনো তার বিরাম নেই। অতএব আমি মাভৈ। তবে যাঁরা তিরস্কার করবেন 


তাঁদের কাছে আমার নিবেদন-রচনা যা পাইনি তার বিচার না করে, যা পেয়োছ তার 
পবচার। কাব সমালোচক এযাবারক্রম্বে বলেছেন-12591% ০017190918101) ০01709115 
৬/10010 10 5911 01910016510) ৬/101018 16 51706011006 ০0110106590. 


এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের রচনা থেকে সাহাযা পেয়েছি-_তাঁদের নাম ও গ্রল্থনাম 
“নর্ঘন্টে” শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করোছ। 


চাঁদের কলঙ্কের মতই কিছ: মবদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে “শুদ্ধিপত্র” দিয়ে পাঠক- 
পঠিকাদের কষ্ট দিতে চাইনে। 


ইতি-_ 
ডঃ অজস্প কুমার চক্ষবর্তা 


১/১/৫৯ 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
ছন্দ--ছন্দের জন্ম, ভাষা ও ছন্দ, বোদক ও সংস্কৃত 
ছন্দ, পালি প্রাকৃত ও অপন্রংশ ছন্দ, জয়দেব, ভানুসিংহ, 
চযযার ছন্দ, বৈষব পদাবলীর ছন্দ, মধ্যযুগের বাংলা 
ছন্দ, ব্রজবূলি 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ-_অক্ষরবৃত্ত, মাঘাবন্ত, 
অক্ষর, যতি ও ছেদ, চরণ, পর্ব ও পবা, অসম ছন্দ, 
গ্বক, মাঘ, মাত্রা পদ্ধতি, মাত্রা বিচার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
বাংলা ছন্দের বৈশিষ্টা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ || 
অন্টাদশ এবং উনাবংশ শতাব্দীতে বাংলা ছন্দ__ 
ধামালী, মালবাঁপ, ভুজনপ্রয়াত, তৃণক, রামপ্রসাদ, 
মাইকেল মধুসৃদন দত্ত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

অক্ষরবৃত্ত, পয়ার (তরল, মালবাপি. পর্যযায়সম, আমিল, 
ভঙ্গ, ষোল মাত্রা, প্রবহমান গয়ার), শোষণ শল্তি, '্রপদী, 
চৌপদী, আমত্াক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ, চতুদ্দশপদী 
কাঁবতা, স্বরবন্তু, মস্তক, মান্রাবৃত্ত, মান্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য, 
মান্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পাথকা, স্বরবৃত্তের সঙ্গে 
মান্রাবৃত্তের ও অক্ষরবৃত্তের পার্থক্য, সংস্কৃত ছন্দের 
সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য, মান্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ, 
মানাবৃত্ত ও মুস্তক 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ || 
ছন্দের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ, গদ্য ছন্দ, পদ্য ছন্দের গদ্য 
কবিতা, বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ, তোটক, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, 
রুচিরা, পণ্চচামর, মালিনী, শাদ্ল বিক্রশীড়ত ছন্দ. মন্দা 
ক্ান্তা, বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, প্রাকৃত ছন্দ, বৈষব 
পদাবলীর ছন্দ ও রবান্দ্ুনাথ, ছন্দোলাঁপ 


১১৩ 


১৪-সখ্৬ 


২৭--*৮ 


২৯--৩৩ 


৩৪-_৫৭ 


৫৮৭৩ 


পরিশিষ্ট ৭৪ -৭১৯ 


অলঙ্কার 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥। 
অলংকার, অলগকারের শ্রেণধ বিভাগ, শব্দালঙংকার, 
অনংপ্রাস ৮০৯১ 


শব্দগ্লেষ, অভঙ্গ শ্লেব, সভঙ্গ শ্লেব পুনরুস্তবদাভাস, যমক, 
বক্রোন্তি, অর্থালগুকার, সাদশ্যমূলক অলঙ্কার, উপমা 
কালিদাসস্য, উপমা রবগন্দরস্য ৯৯--১০০ 


উপমা, লহপ্তোপমা, মালোপমা, বন্তপ্রাতিবন্তু ভাবের 
উপমা, বিদ্ব প্রতীবদ্ব ভাবেব উপমা, স্মরণোপমা, 
রপক, উল্লেখ, সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রাস্তিমান ১০০-_-১০৯ 


অপহৃদুতি, নিশ্চয, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, সমাসোন্তি আত- 
শয়োন্তি, ব্যাতিবেক, গ্রতীপ, বিরোধমূলক অলঙগুকাব 
বিভাবনা. বিশেষোন্ত, অসঙ্গতি, বিষম, শৃওখলামূলক 


অলঙকার, গঢার্থপ্রত/ীতিমূলক অলঙকাব ১১০--১২৫ 

বাংলায় ব্যবহৃত অপব কয়েকটি অলঙ্কার ১২৬_-১২৮ 

পাশ্চাত্য অলঙ্কার ১২৯-_-১৩০ 
অন্গম পরিচ্ছেদ | 


মধুস্‌দনেব কবিমানস ১৩১--১৩৯ 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


ছন্দ 


'ছন.দ" শব্দাটর মধ্যে রয়েছে__একটি সুরের ঝংকার বা সুরের স্পন্দন। 
ভাবের বাহন-_ভাষা । এর প্রকাশ ভগ দুটো--গদ্য আর পদ্য। দুটোর 
মধ্যে ছন্দ থাকলেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য । এবং এই পার্থক্য- আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে । 
আমরা কথা গখলোকে কোন তির্যক ভংগ না দিয়ে যখন সোজাসুজি বলি, 
তখন আমরা বন্তব্য-বিষয়কে সহজেই বুঝি এবং জানতে পারি-_ কিন্তু এ বোঝা ও 
জানা__কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে না এবং আকুল করে না মনপ্রাণ। যেমনঃ 
“আকাশে মেঘ গর্জন কাঁরতেছে। বর্ষা চাপিয়া আসিয়াছে । কুলে একা বাঁসিয়া আছি, 
কোন ভরসা নাই”। এ হচ্ছে নিছক গদ্য! যতি বা বিরাম চিহ দিয়েও এর ভেতর 
প্রাণের নাবড় স্পন্দনটুকু অন:ভব করতে পারা যাচ্ছিল না; কিন্তু; কবি যখন ভাষাকে 
তির্যক ভাগ দিয়ে বললেন-_ 
গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা 
কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা” 


তখনি অন্তরে জেগে উঠল- স্পন্দন, বইয়ে দিলে সুরের হিল্লোল, দেখা দিল 
আনবচনীয়তা- এটাই হ'ল পদ্য, এখানেই পেলাম তার ছন্দ মাধুর্য । 


তাই রবপন্দ্রনাথ বলেছেন--“কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই 
ছম্দ। সেতারে তার বাধা থাকে বটে কিন্ত; তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে 
সেই তার বাধা সেতার, কথার স:রকে সে ছাড়া দিতে থাকে ।” 


ছন্দ-বদ্ধ বাক্যই কাব্য। এবং সে বাক্য হবে রসাত্বক বাক্য । পদ্য সম্বন্ধে 
জনসন: বলেছেন--42০90, 89/৪ ০117801, 15 1$911081 0০01713091601. 
ম্যাকলে (909819/) বলেছেন--/9 11681 016 81 ০01 91019107110 /0108 
| 90101. 8 1181181 85 00 10109040108 11105101) 017 019 10180111861017” 
একেই কার্লাইন বলেছেন--“11851081 0809911 রবান্দ্রনাথ বলেছেন-_ 


“অন্তর হতে আহরিবচন 
আনন্দ লোক কার বিরচন 
গণতরস ধারা কার সিন 
সংসার ধূলিজালে।” 
এই “গীতত্সধারার মধ্যে যে আনিরচনীয়তাটুকু রয়েছে-_তারই মাঝে 
রয়েছে_ ছন্দ । 


ছন্দের জন্ম 


ছন্দের জন্মের ইতিহাসে পাই-_বাণমীকি ধ্যানমগ্র, হঠাৎ একটা করুণ আর্ত 
নাদে তাঁর ধ্যান ভংগ হল। তিনি তাঁবয়ে দেখলেন মিথুনরত দুটো পারাবত" 
পারাবতীর মধ্যে একটিকে এক ব্যাধ হত্যা করেছে । পারাবতার করুণ আতনাদ ধ্যানমগ্ন 
ধাঁষর অন্তরকে মাথত করল। সেই দ্রবীভূত করুণাধারা নিঝণরণীর মতই বেরিয়ে 
এলো-_কবির মুখ দিয়ে, উচ্চারিত হ'ল__ 
“মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং তৎমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ 
যং ক্রৌন্সানথুনাদেকমবধধীঃ কামমোহিতম" 
এ বাণী উচ্চারিত হওয়ার পরই ঝাঁৰ কবির চিন্তা হ'ল-_ 
“তস্যেথং রুবতী্চন্তা বভূব চাঁদ বাক্ষতঃ 
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া" 

বীক্ষণশীল মুনির অন্তরে জাগল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে যা আম 
উচ্চারণ করলাম- এ কী? তথ্ন নিজের প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি "চন্তা 
করতে লাগলেন-_ 

“চন্তয়ন- স প্রজ্ঞাপ্রাজ্ৰশ্চকার মতিমান: মাতম" 
তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন-_ 

“পাদবদ্ধো হক্ষরসমন্তন্মীলয়সমন্বিতঃ 

শোকাতসা প্রবৃত্তো মে গ্লোকো ভবতু নান্যথা” 

“এই বাক্য পদবদ্ধ, এর প্রতিপদে সমান্ষ'র, ছন্দের তন্মীলয়ে এ আন্দোলিত ; 
আম শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক ।" এই হল ছন্দের 
ইতিহাস । 

এই “পদবাক্য"কে অবলম্বন করে সুরু হল বিভিন্ন জিজ্ঞাসার । বিভিন্ন 
আলংকািকেরা সুরু করলেন এই 'পদবদ্ধ' বাক্যের বিচার করতে । সেই বিচার দুটো 
ধারায় বিভন্ত--“ছন্দঃ শাসন ও অলংকার শাস্ন'। অলংকার শাস্মে বিশ্লেষিত হল-_ 


রীতি, অলংকার বকোন্তি, রস, ধর্খন? | 


ভাষা ও ছন্দ 
ভারতীয়-আর্য ভাষা তিনটি শ্তরে বিভস্ত-(ক) প্রাচীন ভারতায়-আর্ ভাষা 
(বৈদিক সংস্কৃত)। খঙ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে খম্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ পযন্ত । 
(খ) মধ্য-ভারতাঁয় আর ভাষা (অশোক ও অন্যান্য প্রত্রলাপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত 
এবং অপত্রংশ) (অবহঠট, অপত্রষ্ট)। খম্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ থেকে খন্টীয় দশম 
শতাব্দ পর্যন্ত । (গ) নব্য-ভারতীয় আর্ধভাষা (বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, উড়িয়া 
প্রভীতি)। খস্টীয় দশম শতাব্দ থেকে আজ পযন্ত । 
চর'্দ-বিচারেও তিনাঁট গতর লক্ষ্যণীয় 
(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্ ভাষায় পাই--অক্ষর মূলক ছণ্দঃ পদ্ধতি 
(খ) মান্রা মূলক ছন্দঃ পদ্ধাতি 
(গ) নব্য-ভারতীয়-আর্য ছন্দের পদ্ধতি হচ্ছে__ 
অক্ষর মূলক, মারামূলক এবং এদের সংগে রয়েছে অপভ্রংশে রচিত গান- 
কবিতা-ছড়ার ছন্দ। 
সংস্কৃত ছন্দ দু'জাতের- বৃত্তচ্ছন্দ ও জাতিচ্ছন্দ। 
“পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ ব্ত্তংজাতিরিতি দ্বিধা 
বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতং জাতির্মানাকৃতা ভবে ॥” 
ছন্দোমঞ্জরী ১/৪ 
অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা গুণে যে ছন্দ তাকে বলা হয় “বৃত্ত” এবং মানায় সংখ্যা 


দ্বারা ষে ছন্দ প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় জাতি।” 


বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দ 

বৈদিক (আদি ভারতীয়-আর্ধ ভাষা) ছন্দের নীতি ছিল অক্ষরমান্িক। অর্থাং 
প্রধানত চরণে অক্ষরের নিররষ্ট সংখ্যার ওপর ছন্দের রূপ নির্ভর করত। তবে সেই 
অক্ষরের গুরুলঘক্রমেরও নিয়ম ছিল। বোঁদক ছন্দে ছত্রের শেষ পর্ব ছাড়া অন্যন্ত 
অক্ষরের লঘুগ,রুক্রমন্যাসে বেশ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সব পবেই 
অক্ষরের লঘুগ.রুক্ম ছিল অনাঁত- ক্লমনীয়। 

বৈদিক ছন্দ চারটি__ন্রিষ্টংভ-, গায়ন্রী, জগাতি ও অন্স্টুভ-। অবস্তা ও 
প্রাচীন ইরানীয় ভাষায়ও আছে। 

পালি প্রাকৃত ও অগভ্রংশ ছুন্দ 
পালি সংহিত্যে ছন্দ মোটামুটি সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ অক্ষরমূলক এবং 


রূচিৎ মাপ্রামূলক। 
প্রাকৃতে আর্ধ [ছন্দ গাথা” (গাহা) নামে পারচিত। এইটিই প্রাকতের বিশিত্ট 
ছন্দ। একমাত্র ছন্দ বললেও ভুল বলা হ'ল বলে মনে করা চলেনা । 
প্রাকৃতে ছন্দের যে দৈন্যতা দেখি অপভ্রংশে সে দৈন্যতা নেই। চরণের শেষে 
মিল এবং সমমান্রকতা থাকায় অপন্রংশ শ্রাতিমাধূর্ষে সং্কৃতের আঁতশায়ী বলা যেতে 
পারে। সাহিত্যিক অপদ্রশ মুখের ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তার ছন্দ 
লৌকিক ছড়াগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে কথ্য ভাষার প্রাণ স্পন্দন 
অন,ভন্ত হয়। 
গাহা ও দোহ। ছাড়া প্রায় সমস্ত অপত্রংশ ছন্দই চতুষ্পদ, এবং প্রথম দ্বিতীয় ও 
তিতীয় চতুর্থ পাদে মিল, অর্থাৎ দুটো 'দ্বিপদের সমন্টি, যেমন-_ 
“সংপত্তাবি-/স:রণও 
তুঁরঅংপ্র4/বারণও । 
[পিঅঅম দংসণ- লালসও 
গঅবরু বিমহিত-/মাণসও" 
(চার পাদ, প্রতিপাদে ১২ মাত্রা, ছয়-মাঘার পর যতি। “জগতণ") 


জয়দেব 


মানুষের অগ্রগাঁতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, এক-একটা যুগকে 
প্রভান্বিত করেছে কোনো কোনো মহাপুরুষ ; আবার দেখতে পাই কিছু সংখাক 
মহং লেখকের লেখাই ঘুগকে প্রভাবান্ষিত করে জাগরণ এনেছে । 

যীশুর আবিভগবের আগে যেমন জন দি ব্যাপূটস্ট এসে তাঁর আক্রমণের 
পথকে তৈরী করেছেন, চৈতন্য প্রভুর আবিভ্গাবের আগে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য, ঠিক 
তেমাঁন এক একটা যঃগান্তরকারী আন্দোলনের আগে এসেছে একএকখানা বই-- 
ফরাসী বিপ্লবের আগে এসেছেন ভলটেয়ার, রঃশ-বিপ্লবের আগে পাই--গোগল থেকে 
সুর করে গকাঁ পর্যন্ত সাহাত্যিকদের অবিরাম সাহিত্য সাধনা, বাংলাদেশে স্বদেশী- 
আন্দোলনের সষ্টি হয়েছে-_-আনন্দ মঠের তথা “বন্দেমাতরম” মল্রের প্রভাবে । ঠিক 
তেমনি আবির্ভূত হয়েছেন--কাঁব জয়দেব । ্‌ 

বাংলা সাহিত্যের এবং গুজরাটী সাহিত্যের আদি গর; হিসেবে মাঁদি কারুর 
বন্দনা করতে হয়-_তবে করতে হবে কবি জয়দেব এবং তাঁর গতগে।বিন্দকে । 

যেনদ'ীয়ায় আবিভূরতি হন চৈতন্যদেব, সেই নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে বসত 
সংরাপায়ীদের আসর, বসত বারবণিতাদের উৎসব-স্ভা । যৌনশবকার ও ইশ্ড্িয়-আসন্ধির 


'নির্লগ্জ প্রঘারে ভুরে ষেতে বসৌঁছল বাঙালীর জাতীয় চেতনা । সেই সময়ে কেন্দবম্বে 
শাবিভতি হন ককি জয়দেব । তিনি রাধা-কৃষের লীলা বিষয়ক আঁদরসাত্বক ছুটফৌ 
পদগুলির একটি বিশিষ্ট রূপদান করলেন তাঁর 'গীতগোবিন্দে । তান তাঁর গাঁ 
গে।বিন্দে নিয়ে এলেন প্রেমৈর পাবক বাণী, বিকৃত মানবজীবনের সামনে তুলে ধরলেন-_ 
সল্লীবনী'নুখা। তিনি তাঁর গীতগ্োোবিন্দে তুলে' ধরলেন না কোনো তত্ুকথা, নীতি 
বা উপদেশ । নরনাব্লী যে-পিপাসায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেরাই ধিষপান্ন গ্রহণ করে 
সে পিপাসা মানব জীবনে সত্য । সেই পিপাসার তৃপ্তি হতে পারে রসের আস্বাদটনৈ। 
জয়দেব তাঁর গাতগে।বিন্দের রসধারায় জাতিকে ঘ্ন্যত করিয়ে তৃষ্ণাশবিদ্রান্ত চিন্তকে 
পারশুদ্ধ করে গেলেন। 

জধদেবেব গীঁতগেোবিন্দ একাধারে কাব্যের রসঘন মৃতি, প্রেম'জীবনের 
ধান্রী অপব দিকে বাংলা ছন্দের আদি পুরুষ । তাঁকে অনুসরণ করলেন কাব্য 
রচনায, ছন্দ-নির্মমণে বৈষণব পদকর্ত।রা। শুধু তাই নয় সেই ছন্দের নিঝরণণ 
ব্বীপ্দ্রনাথকেও অন/প্রাণিত করেছে-_-বিশেব ভাবে। 

গীতগে।বিন্দের ভাষা_-সংস্কৃত, ভাব বাংলা , ছন্দ-_অপভ্রংশ অনুস্ত। 

প্রাক্ত ঘূগেই মান্রাছন্দের প্রচলন সুরু হয় ; অপদ্রধশে এব কাঠামোর কিছুটা 
পাঁরবণ্তন ঘটে । চর্যার পদ কর্তাবা পদ রচনায় এই ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন ।, 
তবে এট।ও ঠিক যে চর ছন্দ বাংলা মান্রা ছন্দ এবং অপভ্রধশের মতো পঙতি নিভ'র 
নয, এর পর্ব-বিভাগ সংস্পন্ট । 

গীতগোধিশ্দের পদগুলো অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। তবে এর পদগুলোতে ধর্খন 
সৌন্দর্য রয়েছে । ব্ুজবাঁলর ছন্দ মৈথিল-পদাবলীর ছন্দের অনুকরণে রচিত। 
উমাপাঁতি ও বিদ্যাপতির ছন্দ অপদ্রংশ থেকে নেওয়া। তখাঁপ মৈথিল ও 'বজব,ল্ির 
ওপর জধদেবের প্রগাব গ,রূতব। এই ছন্দের জ্বরূপটি চিনতে হলে কিছুটা তার 
মান্তাব ওপর নিভ'র করতে হয় । গীতগোবিন্দেরচ 'ব্বিশাট গ।দের ২২টি গান মান্রাবন্ত 
ছন্দে রচিত । এই ক।ব্যে 'সমপঙ ভ্তিক' এবং "অপম পঙক্তিক গঠন রীতি রয়েছে-_ 

৪ ৪ ৪ ৩ 
আনল ত / রল কুব / লয় নয় | নে-ন। ৪1/9/8৪ / ৩.-১৫ 
তপাঁতি ন/ সাকিশ / লয় শব / নেন ॥ এ 


৪ ৪ ৪ ৪ 
১৬ মান্তার 8 পশ্যতি / শি দিশি রহসি ভ / বস্তম. ১৬ 
৪ 8৪ ৪ ৪ 
স্মরসম / রো-চিত | বিরচিত / বে-শা-। 
৪ ৪ ৪ 
গাঁলত কু! সুম দর / বিলুলিত / কে-শা-। 


এখানে শেষ পঙশন্ত--গুরঃ; কোনোটি গ্বরান্ত দীর্ঘ কোনোটি হলন্ত। 
শেষ পঞ্ত্তি গুর; ধরাতে ৯৫ মাতার স্হলে ১৬ মানা হয়েছে। “ছন্দোমজরী”তে বলা 
হয়েছে 
“সান,স্বারশ্চ দ'্ঘশ্চ বিস্গাঁ চ গুরুভবেং। 
বর্ণঃ সংযোগপবশ্চি তথা পাদান্তগেহাপি বা 0৮ ১/১১ 
ব্রজবুলিতে আমরা তিন মানা, চার মাত্রা, পাঁচ ও সাত মানার পদ পাই । এটা 


জয়দেবের প্রভাব জনিত । 


চার মালা $ 
মহুবর / লোকিত" / মণ্ডল- / লী-লা-। 
মধ্রিপ/ রহমিতি / ভবন- / শী-লা-। 
পাচ মাভ্রা £ 


১১১১১ ১১১১১ ১১১১১ ২১২ 
“কথিত সম / র্নেহাঁপ হরি / রহহ ন য / যৌ-বনম 


মম বিফল / মিদমমল // মাপ রুপ যৌবনম্‌” 


বদসি যাঁদ / কিছ্গিদিপি / দস্তর্লূচি / কোমুদণী 
হরতিদর / তিমিরতি / ঘোরম:। 

স্ফুরধর / সীধরে / তব বদন | চন্দ্রমা-। 
রোচয়তি / লোচন-চ- / কোরম্‌। 


তুঃ ভানুসিংহ (রবীন্দ্রনাথ) 
*গ্রাম্যকুল / বা-লিকা / সহজে পশ্ / পার্শলকা- 
হামবন্ত্রে / শ্যামউপ / ভোগ্যা 
রাজকুল / সম্ভব / সুরমিরহ / গৌরবা । 
যোগ্যজনে / মিলয়েজন; / যোগ্যা” 


ভানু পিংহ £ 
৪ ৪ ৪ ৪ 
সতীমর / রজনী" / সচাকিত / সজনী" । -্৮ 
২১১ ১২১ ১২৯ 


শুন্য" / মিকু্ / অরণ্য । স্১২ 
৪ ৪ ৪ 


“মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করতে গিয়ে জয়দেব অনুভব করোছলেন 
যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনহসরণ করে কাব্য রচনা করতে গেলে বর্ণের হুদস্বদীর্ঘকে 
যথাযথ অনুসরণ করতে হবে । অথচ কাঁবর কানে সর্বদাই ধর্খনত হচ্ছে--অপভ্রংশের 
ছদ্দ। যেখানে মান্না নিরূপণ করার পদ্ধাত হচ্ছে-_ 

“লবুগুরু এক ণিঅম ণাহি জেহা ।” 

তাই জয়দেব ছন্দ নির্মাণে প্রাকৃত'অপত্রধশের নিরমের পথ ধরেই চলেছেন। 
“অক্ষরবন্তে' তান সংস্কৃত রাঁতিকে অনুসরণ করলেও 'মারাবৃত্ডতের' ক্ষেত্রে প্রাকৃত 
মারাবৃন্ত ছন্দোরীতিকে অনুসরণ করেছেন। তাই গীতগোবিন্দের পদগলো বহুলাংশে 
গুরু-গম্ভীর হলেও, গানগুলো সত্যই “মধৃরকোমলকান্ত” হয়ে পড়েছে । 

চর্হার ছন্দ 

অর্বাচীন অপভ্রধশের অর্থাৎ লৌকিকের বিশিষ্টতম ছন্দ ছিল “চতুষ্পদ”, 
যার সগোঠ “পাদাকুলক” প্রভভীতি। “যোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দটি “লঘুগুরুর” 
বেড়াজাল থেকে নিজেকে অনেকটা মস্ত করতে পেরোছল বলে ছন্দোনিমণাণে একচ্ছন্ত 
হতে পেরেছিল। “প্রাকৃত পৈঙ্গলে” বলা হয়েছে-_ 

“লহ?গুরু এক ণি-অম ণাঁহ জেহা 
পঅ পঅ লেক্খাঁহ উত্তম রেহা। 
সুকই-ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং 
সোলহমত্তা পাআকুলঅং” 

সংস্কৃত “পজ্‌ঝটিকা” অপদ্রংশে পাদাকুলকে পরিণত হয়েছে । ডঃ সূকূমার 
সেন “পাদাকুলক' এর ব্যৎপাত্ত সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন_-পজ-ঝটিকা' (পদ্ধতিকা) 
ও পাদাকুলক (সপদ সমষ্টি)। তিনি আরও বলেছেন “পয়ার” শব্দটির ছন্দ-নাম 
রূপে বাবহার অষ্টাদশ শতাব্দের আগে ঘটে নাই। ইহা “পদ' শব্দ হইতে উৎপন্ন 
নহে। ইহার আসল মানে “তরল প্রবাহ”, ছন্দে “বর্ণনাময় ঢালা আবৃত্তি” । সূরে 
গীত হইলে বলা হইত নাচাড়ী ( * নত্যপাটিক)। পরে নাচাড়ীর নামান্তর ধ্রুপদী? 
চলিত হইয়া গেলে পয়ারের আধুনিক অর্থ আসিয়াছে” 

ভাবার ইতিবৃস্ত। পঃ ৩১ (্য়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯)। 
বাংলা পয়ারের জন্ম হয়েছে চতুষ্পদ থেকে । চর্যার পদগহলোর বেশির 
ভাগই এ ছন্দে রচিত। চতুঙ্গদী (চউপঈ”, অপজংশে) 'অতিশরুরণ'র মতো ছন্দ ; 
এর মারা সংখ্যা ১৫। এর থেকেই ১৪ মানার পয়ারের জম্ম । (১ মাত্রা 'ঘতি' শোষণ 
করে নিয়েছে)। যেমন-_ 
৮ 
পনাত নিতি সিআলা-/ সিহে সম জঃবই 
দেঢেণ-পানর গীত / বিরলে বুবই”। 


।। * এই ৮4+৭--৯৫ পরে ৮+৬-১৪ হয়ে পয়ারে পরিণত হয়েছে, ডঃ সুকুমার 
সৈন বলেন ১৪ মানার শকুরী জাতীধ, চতুর্দশ-মাপ্িক (৮+৬) প্রথম মারা সীধারধত 
গার | যেমন_ 

“হউ" যুবতা / পাতিষে হীন 

গঙ্গা সিনাইবাক / জাইয়ে দিন।” 


বাংলা ব্রিপদীব প্রাচীনতম র্‌পও চর্যাতে পাই-_ 
ঁ ৮ 
“কিন্তো- | মন্তে কিন্তো-/ তন্তে 
কান্তোবে / ঝাশব / খানেন। ১২ 


তুলনীল্প জয়দেবে-__ 
“রার্ত স্থপণর্বেক  গর্তরম্ভি সারে 
মর্দন ডি রঁ/ বেশি (৮1+৮7১২) 


বাকি পদাবলীর ছ্জ্দ 


ববান্দ্রনাথ বলেছেন “বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ 
ওঠে । কিন্তু দেখা যায তার লীলা বৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীঘ-হস্ব মান্রা অবলম্বন 
করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে ।” 
আধুনিক বাংলা ছন্দের কথা বলার আগে ধারাবাহিকতা রক্ষাব জন্য বৈষব 
পদাবলী থেকে কিছ; পদ উদ্ধত করা হ'ল। 
বৈধব পদাবলীব দুটো ধারা- প্রজবূলী এবং বাংলা ভাষায় বচিত। ছন্দের 
ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাংলা ছন্দের দুটো রূপের প্রাচীন রূপ রয়েছে। এবং সাঘান্য 
[কছু পদে পাই চলতি ভাষার ছন্দ ার ভাষা হল অসাধ্য; । 
বাংলা কাব্যের মূল ছন্দ হচ্ছে তান প্রধান ও ধর্খান প্রধান তারপর গ।হিত্ের 
আসরে স্থান লাভ করল অসাধু ভাষাব ছন্দ-_ছুড়ার ছন্দ। 
... ছন্দের ক্ষেত্রে বৈধব পদাবলীতে দ,টো রীতি বিশেষ প্রচলিত__- (১) মাতরাব্ত্ত 
(খা অক্ষরবৃণ্ত কয়েকজন পদক্তণা ছড়ার ছন্দেও কিছ; পদ রচনা করেছেন। 
অক্ষরবৃত্তের প্রধান ও আঁদ পদকর্তা হচ্ছেন--বড়ূচণ্ডীদাস। তিনি তাঁর 
“্রীকৃষণ কীর্তন” কাব্যটি জক্ষববৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন এই গ্রন্ছের প্রধান-_হল পয়ার 
সগদ এবং পমারের রূপটি; যথাসম্ভব বজায় আছে। গ.ন করার, জন্য পদগুলো রচিত 


রি 


একি 


হওয়ায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ পুরোপুরি একমান্রিক নয় এবং প্রয়োজন বোধে দীঘর্বর 
টেনে পড়তে হয়-_. 


অার্ট (-আজসাঢ) মার্সে নর্ব | মের্ঘ গরিজঞি ৮+৬ 
মর্দন কর্দর্নে মোর । নন সর ॥ ৮+৬ 
তবে মাঝে মাঝে ১৪ অক্ষরের বেশিও দেখতে পাওয়া যায়--. 
১০ ৬ 
ফুটিল কদম ফুল ভরে / নোআইল ডাল 
এভোঁ গোকুলক নাইল / বাল গোপাল 


শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চার ছাদের পন্রপদ'ও দেখতে পাই-_ 
(১) ৬+৬+৮ (২) ৮+৮+১৭ (৩) ৮৮১৪ (8) ৮+৮+৮ 
৬ ৬ 
(১) করা না বসাঁস / কথা তোর ঘর । 
৮ 
যাইবে কোমণ দেশে 


মানা গণনায় উচ্চারণ পদ্ধতি সব সময় রক্ষিত হয়নি, ব্যতিক্রম দেখতে পাই। 
এগার অক্ষরে, দশ অক্ষরের ছন্দ আছে-_- 


“বশিলর্তে ন।রএ/ তের চশর্তে ৬+৫--একাবলাী 
দশ অক্ষরের ছণ্দ-_ 
কুর্শর্লে কি / অছ-হ্ঁ নার্তির্ন। ৪+৬--১০ 


'দ্বিপদ ও ত্রিপদ মিশ্র ছন্দও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়-_ 
প্রথম ছন্র পয়ার, দ্বিতীয় ছন্ন দশাক্ষর (৬+৪)-- 


“হার কেয়র রাধা / স্ব মোর নে। ৮+৬ 
বাঁশীগৃটি / আনী মোক দে।” ৪+৬ 


মধ্য যৃপের ঘাংলা ছন্দ 


মধ্যযুগে বাংলা ছন্দের অক্ষরের মীত্াসম উচ্চারণ রীতি ক্রমশ হস্ব দীর্ঘস্বর 
সমান হয়ে গেল, ফলে ব্রিপদীর লালিত্য ও প্রবহমানতা বেড়ে গেল। পদাস্ত অ-কারের 
লোপের ও শ্বাসাঘাতের স্পম্টতার জনা 'ব্হবক্ষর' শব্দ দ্বক্ষরে (015/191 ) পরিণত 
হয়। ফলে দিক থেকে ছন্দে শক্তি দেখা দেয়। প্রথম চরণার্ধে অক্ষরবহ ক্ষমতা 
বেড়ে গেল-পয়ার ছত্র ষোল-সতের অক্ষর চ্ছান দখল করতে সরু করে এবং এর ফলে 


৯ 


ধাদযর কাজ চালানর পক্ষেও পয়ার আরও বেশি উপযোগী হ'ল বাংলা ছন্দ তখনো 
সরপ্রধান ছিল, ফলে অক্ষরবৃদ্ধি কানে বাজত না-- 
অনস্ত কামধেন যাহা / চরে বনে বনে 
দুগ্ধমাঘ দেন কেহ না / মাগে অন্য ধনে ॥ 
ন্রিপদীর বেষ্টনীতে ছড়ায় নত্যচপলতা বাঁধা পড়ল। লোচনদাসের “ধামাল” 
পদাবলীতে-_ 
জবালার উপর: / জবালা সই // জবালার: উপর: / জবালা 
জল্‌কে যাই / পথ না পাই || বসন: টানে / কালা 


জ্ঞান দাতের 


নন্দের বাড়ী / তমাল: গাছে // কন্ক'লতা । বেড়ি। 
কালা দেহ / পীত বসন: // নীল: বসনে / গোরা ॥ 
ডঃ সুকুমার সেন এই ধামাবলীর সঙ্গে তুলনীয় লৌকিক ধনাঁশপাল” ছন্দের 
উল্লেখ করে উদাহরণ 'দিয়েছেন__ 
গার টরই / মাহ পড়ই / নাগমন / কম্পি আ 
তরণি-রথ / গগন-পথ / ধূলি ভরে / বাম্পি আ॥ 


ব্রজবুলি 


সংস্কৃতে দী্্বর ধ্থনি দমাঘার ছিল, অপভ্রধশে তা ধীরে ধারে শিথিল 
হয়ে এসেছে এবং মোঁথল পদগুলোতে দীর্ঘস্বরকে দুমান্তার আসন দেওয়া হয়নি 
বললেই চলে । বিশেষ করে গানের মধ্যে সুরের তালই এনেছে এই সংকোচন রূপটি । 
সংবৃত শব্দকে দুভাবে গানের মধ্যে ধরা হয়েছে__ অর্থাৎ প্রয়োজনানূসারে কখনো 
“দশর্ঘ” আবার কখনো হুস্ব করে ধরা হয়েছে-- 
এপ্রাকৃত পৈঙ্গল” এ হুস্বস্বরাস্ত ও দীর্ঘস্বরান্ত 010560 এবং 0061) 
51181019 কে যে ভাবে ধরা হয়েছে বিদ্যাপতি মূলতঃ সে-পন্থাই অনুসরণ করেছেন-- 
“দীহ সংযুত্তপরো, বিন্দজুআো পাডিআো অ চরণংতে। 
সগুরু বংক দমন্তো, অপো লহ হোই সহদ্ধ একঅলো ॥৮ 
অথণৎ সংযন্তাক্ষরের পৃব“ অক্ষর, বিন্দুযূক্ত অক্ষর; চরণের শেষ অক্ষর দীঘ। 
আবার কখনো কখনো সংয্ন্তপূর্ব অক্ষর লঘ: হয়ে পড়েছে । সান্‌স্বর, 
ই-কার, হি-কার, ধ, একার, ও-কার, রেফ- পূব বর্ণে থাকলে অনেক সময় গুরু 
আবার অনেক সময় লঘ্‌ হিসেবে ধরা হয়েছে। 


৯০ 


“প্রাকৃত-পৈঙ্গল” এর সূত্রগুলো বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাকত অপজ্রংশ 
যুগ থেকে ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে হুস্ব-্দীর্ঘস্বর বা সংয্যন্তব্যঞ্জন প্রভৃতি কোনো ধনিই 
আর সংস্কৃতের মতো শুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত ইচ্ছে না। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পরবতণ 
কবিদের রচিত পদের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে এই শোঁথিল্য দেখতে পাওয়া যাবে। 


২১১ মাভ্রার পদ £- 


জহাঁ জহাঁ / পদজ-গ / ধরঈ' ৪/8/৩ 

তাঁহ* তহি* / সরোরূহ / ভরঈ এ 

জহাঁ জহাঁ / বলকত / অঙ্গ-- এ 

তাঁহ* তাঁহ* / বিজিত / রঙ্গ__ (মানরাবৃত্ত) 


চত্রর্মাত্রক ব্রিপাবিক £- 


জলউ জ : লাঁধ জল / মন্দা-_ 
জহা বসে / দা-রুণ / চন্দা-- 
বচন ন: হিকে পর / মানে--॥8/8/8 (মান্রাবৃত্ত) 


হম্মাত্রক দ্বিপাবেক £- 


বচন কহবি / কাঁদন মা-খ। ৬/৬ 

মান করবি / মাদর রা-খি। 

জব করে ধার / নিকট আন । 

উহু উহ্দ কএ / কহাব বা-নি ॥ (মাতাবৃত্ত) 


১৪ মানার (৪+৪-+৪8+২) 
সুন্দরি / চল লিহ্‌ / পহদ ঘর / না--। ৪8/81/181২ 
চহাদস / সখ সব / কর ধর / না। 


২ ১১১ ১১১ ১১১১ 
(যব) গোধূলি সময় / বে-€লি- (২) ৬৪ 


(ধনি) মন্দির বাহির / ভে-লি- এ 
নবজলধর | বিজ্‌রি রে-হা ৬/৬ 
দন্দপসারি / গে-লি- ৬/৪ (মান্রাবৃত্ত) 


ঘব স্" আত পর্ব; বোল" অপর্ণে পর্ব । 
১৯ 


জিপপী ॥ 


আ-জ দেখি এ সখি বড় অনুমান সান 
বদন মালন মুখ তোরা ৮/৮/ ১২ 
(জয়দেবের-- “চন্দন চাঁচিতি নীল কলেবর 
পীত বসন বনমালা”  অন্করণে রচিত) 


জান দাস ॥ 


শুন শন / নিরদয় / কা-ন ৪181৩ 
তহ* আত / হৃদয় পা: বাশ! 


গোবিন্দ দাস ঃ 


শারদ চন্দ | প্বন মন্দ ৬/৬ 
বাঁপনে ভরল / কুসুম গন্ধ ৬/৬ 
ফুল্ল মনি / মালতি ঘুথি ৬/৬ 
মন্তমধুূপ / ভোরণী ৬/% (মান্রাব্ন্ত) 


তুঃ রবীন্দ্রনাথ £ 


গহন কুসুম | কুঞ্জ মাঝে ৬/ ৬ 
মৃদুল মধুর / বংশী বাজে ৬/৬ 
বসার ভ্রাস / লোক লাজে ৬/৬ 
সজান আও / আও লো ॥ ৬/৫  (মান্রাবৃন্ত) 
পায় শেখর £ 
কি পেখন) / গৌর কি : শোর। ৪181৩ 
সুরধাঁন / তঁ-রেউ : জোর রর 
সু ঘরভ : কতগণ / সঙ্গ এ 


করতাঁহ' / কত কত / রঙ্গ এ (মান্রাবন্ত) 


বলরাম দনাসঃ 


জিনি মদ | কুজুর /| গাঁত অতি / মন্হর। ৪1/81/1818 
অধর সু : ধা-রস // মধুর হ : সিত ঝর ॥ এ 


(লঘ: ভ্রিপদণ) 


সদাই ধিয়ানে / চাহে মেঘ পানে 
না চলে নয়ান তারা । ৬/৬/৮ 
৮ অক্ষরবৃন্ত। 
না জান কতেক মধু 
শ্যাম নামে আছে গো ৮ 
বদন ছাড়িতে নাহ পারে । ১০ 


৮+৮+১০ (দীর্ঘ পিপদী) অক্ষরব্ত্ত। 
১১ মাজা ঃ 


না বান্ধে চিকর/ নাপরেচীর। ৬1৫ 
না খাএ আহার / না পিএ নীর ॥ ৬/৫ 


৮+৬-০১৪ (পয়ার- লঘ.) 
তোমারে বুঝাই বন্ধু / তোমারে বুঝাই । ৮+৬ 
ডাকিয়া সোধায় মোরে | হেন জন নাই ॥ ৮4৬ 
শ্রাসাঘাত প্রধান ছন্দ £ (স্বররত) 
মুরারি গুপ্ত, বাস ঘোষ, জ্ঞান দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি 
পদকর্তারা বাংলার লৌকিক ছন্দে কিছ পদ রচনা করেছেন-_ 
মুরারি তপ্ত £ 
রাধার ভাবে / আকুল প্রাণ / গোকুল পড়ে / মনে 
৪টি পর্ব; একটি অপূর্ণ পব+ শ্বাসাঘাত অন,ভূত হয় । 
বাসস ঘোষের 
দগ বিদিগ / নাহি গোরার / না চিনে নিজ / পর 
ঘুমে পাড় / কাঁদে নিতাই / ভাইয়া ভাইয়া/ বলি। 
শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় । 
গোবিন্দ দাস । 
তোরে নিষেধ / করি বাঁশী // তোরে নিষেধ । করি। 
লাক শেথর £ 
ঠাম ঠমকা | কাঁকান ধাঁকা / মধুর মাখা] হাসি 
বিশচন্দ্ে / কেলি করে / করপদে / আমি 
| 818 /81 ২--১৪ 


৯৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 


পূববিতী অধ্যাযে আমবা ছন্দের সূতিকাগার থেকে আরম্ভ করে কৈশোর 
পঞ্ভ্ত আলোচনা কাছ । এবাবে বয়ঃসন্ধির আলোচনা করে ছন্দের লালিত্যময় 
যৌবনের কথায় আসব । তবে তার আগে অক্ষর, পর্ব, যতি ইত্যাদির শ্রেণী ভাগ কবে 
উনাবংশ শতাব্দের ছন্দের ইতিহাসে যে নোতুনত্ব মধুসূদন এনোছলেন তার আলোচনা 
করে পরবতাঁ কালেব ছন্দের আলোচনা করব। 








বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ 


“বৃত্তচ্ছন্দ” ও “জাতিচ্ছন্দ” হল সংস্কৃত ছন্দ । বৃত্তচ্ছন্দে অক্ষর সংখ্যা এবং 
“জাতিচ্ছন্দে” মান্না সংখ্যা দিষে এই দুটো ছন্দের স্বরূপ এবং পার্থক্য নিদেশি করা 
হয়ে থাকে। বৃত্তচ্ছ্দ এবং জাতিচ্ছন্দ পরবতাঁকালে “অক্ষরবৃশু ছন্দ” এবং “মান্রাবৃত্ত 
ছন্দ" নামে পরিচিত হযেছে । 

সং্কৃত_তোটক, তৃণক, রঃচিবা, মালিনী, মন্দাকান্তা প্রভীত ছন্দ হচ্ছে 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং পজ-ঝাঁটকা, আর্ধা প্রভাতি মান্াবৃত্ত ছন্দে গঠিত, বাংলাতেও 
এ দু'ধরণের ছণ্দ রয়েছে । উপবস্তু অপভ্রংশের একটি ছন্দ বাংলাতে দেখতে পাওয়া 
যায় (নীশপাল) সেটাই হযেছে স্বরব্ত্ত ছন্দ। 

[বিভিন্ন ছান্দসিক এই তিন প্রকার ছন্দের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন । 


অক্ষরন্বস্ত 8 এই নামটি দিয়েছেন_ ছান্দাঁসক প্রবোধ চন্দ্র সেন। হালে, 
তিনি এ ছন্দের নোতুন নামকরণ করেছেন__ মিশ্রকলারত-রীতি (77180 170110 
5119) ; রবীন্দ্রনাথ এর নাম 1দয়েছেন--“সাধু বাংলার ছন্দ' ; অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
নাম দিয়েছেন__তান প্রধান ছন্দ, । ডঃ সুকুমার সেন, তাঁর “ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্হে 
(৩৮৬ প্‌) একে বলেছেন 'প্রবীঁণ তন্ভব ছন্দ । 

তান শ্বাসাঘ,ত প্রধান ছণ্দ সম্বণ্ধে ভাষার ইতিবৃত্তে (প্‌ঃ ৩৮৬) বলেছেন__ 
“যোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাঢ্রীতে পদে আদি স্বরাঘাত ও অন্ত্য অকার লোপ 
প্রার্তাষ্ঠত হইলে পরে ঝোঁক-দেওয়া চপল ছড়ার-ছন্দ ভ্রিপদীর দলে স্থান পাইল। 


১৪ 





তবে এ ছন্দের মেয়েলি সর ও খেয়াল চাল বৈধবাবি সমাজের বাহিরে শিম্টরচনায় 
সমাদর পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ঈশ্বর চন্দ্র গ£প্ত এই ধরণের ছন্দ 
ব্যবহার কাঁরয়াছিলেন প্রধানত হাস্যরস সূম্টির কাজেই। পরে শতাব্দের শেষের 
দিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাচনি ছন্দের সঙ্গে বুনিয়াদি তানপ্রধান ছন্দের কলম বাঁধয়া 
দিলেন। 'ভাহাই এখন “বল প্রধান" বা “শ্বাসাঘাত প্রধান” ছন্দ বাঁলয়া পারচিত। 
ইহাকে দ্বিতীয় “নবীন তদ্ভব" ছন্দ বলা যায়। পয়ার-ন্রিপদশকে তানপ্রধান ছন্দ নাম 
দিলে এটিকে তালপ্রধান ছন্দ বলিব ।” 

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দাটর নাম '্বরব্ত দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন। 
হালে আবার তান এর নাম 'দিয়েছেন- দলবৃত্ত। 


ক্ষান্ত £ এই নামাঁটও দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন, হালে, এর নোতুন 
নামকরণ করেছেন কলাবান্ত । রবীন্দ্রনাথ এর নাম 'দিয়েছেন--সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ। 
অমূলাধন এর নাগ দিয়েছেন- ধ্বনি প্রধান ছন্দ। 

শিল্পীরা যখন শিল্প্বস্তু তৈরঁ করতে সুরু করেন, তখন তাঁদের প্রয়োজন 
উপকরণের। 

সাহত্য কাব্য সৃষ্ট করতে গেলে দরকার অক্ষরের (5/118019) । 


অক্ষর £ বাগযন্তের সামান্য চেষ্টায় যে ধ্বনি সস্ট হয় তাকে বলা হয়-_ 
অক্ষর। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে স্বরধাঁন ছাড়া অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে 
না। ব্যগ্তন বর্ণ উচ্চারণ করতে হলে স্বরবণ্ণের বা স্বরধ্থানর প্রয়োজন, ব্যগনযুত্ত 
না হলেও সব স্ব্রধহাঁনই অক্ষর । যেমন__অ, আ, ই, প্রভৃতি । 

অক্ষর দু'ধরণের-স্বরাস্ত ও হলন্ত । স্বরান্ত অক্ষর--বিবৃত (01061) এবং 
হলন্ত অক্ষর- সংবৃত (01056) । 

বিবৃত অক্ষরের প্রবোধ চন্দ্র হালে নামকরণ করেছেন-_-মন্তদল । এবং সংবৃত 
অক্ষরের নাম দিয়েছেন রদ্ধদল । 

ব'ল, শোনো, গেল প্রভীতি অক্ষর স্বরাস্ত। অথণং অন্ত্যে স্বরধহনি উচ্চারিত 
হচ্ছে । এবং নাম, দান, গান, জল: প্রভৃতি অক্ষরের অস্ত্যে স্বরধবনি না থাকায় তাদের 
বলা হয়েছে 'হলস্ত' বা হসন্তমূলক অক্ষর । 

বাংলা উচ্চারণ-রীতি সংস্কৃত উচ্চারণ-রশীতির মতো নয়। বাংলায় অক্ষয় হয় 
হুস্ব না হয়-_দীর্ঘ। হুজ্ব অক্ষর- এক মাঘার এবং দীর্ঘ অক্ষর দু'মান্তার কবিতা 
আবূত্তিতে একটু মন ও কান পেতে রাখলেই ধরা পড়ে- কোন্‌ অক্ষর হুস্ব এবং কোন্‌ 
অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন-- 'জননী'- একে বিশ্লেষণ করলে পাই-_ 
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জ+ন+ন; আবার শরৎ কে বিশ্লেষণ করলে পাই-শ+রং। তবে মনে রাখতে হবে 
যে হলন্ত অক্ষর যাঁদ কোনো শব্দের শেষে থাকে তবে সাধারণতঃ সেগুলোকে 'দীঘণ” বলে 
ধরা হয়ে থাকে । 

“সকালে 'সিনানে" এই পর্বাটতে রয়েছে ৬টি ম্বরান্ত অক্ষর-_সুৃতরাং এর মাতা 

খ্যা-৬।  িরং কালের” হলন্ত অক্ষর হলেও অন্ত্যাক্ষর হওয়ায় এরাও দীর্ঘ 

শ+রৎ কা+লের হলেও মাত্রা সংখ্যায় এরাও--৬ 1 

অক্ষরের মধ্যে- লঘু, গুরু, মৌলিক, যৌগিক, স্বভাব-মাঘ্রক এবং প্রভাব" 
মান্তক অক্ষর রয়েছে। 


লঘু অক্ষর £ যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযচ্দের স্বল্প আয়াস প্রয়োজন 
তাকে লঘ- অক্ষর বলা হয়-_মেলা, হেলা, খেলা, দোলা- প্রভীতি। 

গুরু অক্ষর £ যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযন্দের বেশি আয়াস্‌ দরকার__ 
তাকে গুর? অক্ষর বলে- দক্ষিণ, গম্ভীর, অম্বর প্রভৃতি 

মৌলিক £ যে অক্ষরগুলোতে একটি ধ্বনি থাকে তাকে মৌলিক অক্ষর 
বলা হয়-_ আলো, কালো, ধার, কাঁর, সতী প্রভাতি। এদের প্রাতিটি অক্ষরে এক একটি 
ধান রয়েছে। 


যৌগিক অক্ষর £ যে অক্ষরে একটির বোঁশ ধ্বনি থাকে তাকে যৌগ্গিক 
অক্ষর বলে--এ, ও, অ+ইশ্্এ ; অ+উ-ও। তবে যৌগিক অক্ষরে দু'টো ধনি 
থাকলেও তারা থাকে হরিহরাত্মা হয়ে অর্থাৎ তারা পরম্পরে জাঁড়য়ে থাকে এখানে 
বিচ্ছেদ নেই। হলন্ত অক্ষরকেও অনেক সময় যৌগিক অক্ষর হিসেবে ধরা হয়-রঙ., 
সঙ হাত:, রাত, কাত প্রভৃতি । 


স্বভাব-মান্িক অক্ষর £ যে অক্ষর অনায়াসে এবং স্বাভাবিক ভাবে 
উচ্চারণ করা হয়, তাকে স্বভাব-মান্রিক অক্ষর বলা হয়-এসো, বসো, শোনো প্রভৃতি। 


প্রভাব-মাত্িক অক্ষর £ কোনো অক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে যাঁদ 
কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করতে হয় তাকে প্রভাব-মাপ্িক অক্ষর বলা হয়_- 
যেমন-- 
“দেশ দেশ নান্দিত করি, মন্মিত তব ভের+" 
এখানে 'দে' এর এ-কারের ওপর ; 'ভে' র এ-কারের ওপর ; এবং 'রী'র ঈ-কারের 
ওপর জোর বা 50955 দিয়ে পড়া হয়। 
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ঘতি ও ছেদ 8 (1/911091 108159 ৪10 98158 198085) উচ্চারণ 
বিরাতিকে ছেদ বা যতি বলে- কথা বলার সময় অথবা কোনো কবিতা পাঠ করার সময় 
একটানা উচ্চারণ না করে হ্ান বিশেষে থেমে গিয়ে আবার পড়তে সর কার বা কথা 
বলতে সুরু কার। এই থামাটুকুর প্রয়োজন হচ্ছে অর্থদ্যোতনার জন্য । বাক্য বা 
বাক্যাংশের পর উচ্চারণের এই বিরতিকে “অর্থযতি” অথবা “ভাবযতি” (59159 
08856) বলা হয়। অর্থ প্রকাশের জন্যে ধ্বনি-প্রবাহের মধ্যে উচ্চারণ-বিরতির 
প্রয়োজন দেখা দেয়-__ 


রাধার কি হৈল অন্তরে | ব্যথা 
বাঁসয়া বিরলে / থাকয়ে একলে-”* *** 


4? চিহিন্ত অংশে বিরতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 

ছেদ £ ছেদ দুরকমের হতে পারে । কোনো চরণের যে অংশে প্রথম 
থামতে হয় তাকে উপচ্ছেদ বা অর্চ্ছেদ বলে। সাধারণতঃ বাক্যাংশের পর অল্পক্ষণের 
জন্য যে বিরতি এসে পড়ে সেই বিরাতিকে উপচ্ছেদ বলা হয়। পূর্ণচ্ছেদের বিরতি 
অধধচ্ছেদের চেয়ে দীধতর- 


ফাগুন এল দ্বারে | কেহ যে ঘরে নাই ॥ 
পরাণ ডাকে কারে / ভাবিয়া নাহি পাই ॥ 


দ্বারে ও কারে'র পর পড়েছে অধচ্ছেদ এবং নাই ও পাই”র পর পড়েছে 
পূর্ণচ্ছেদ। তবে মনে রাখতে হবে_ঘতি' ও “ছেদ? ঠিক বন্ত; নয়। কবিতার 
অর্থদ্যোতনার জন্য এবং শ্বাস নেবার জন্য যে ক্ষাণক বিরতি ঘটে তাকে ছেদ বা 
58198 1988158 বলে । এবং কবিতার একটি চরণের যতটুকু অংশ এক একটি ঝেঁকে 
(17158156) উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারিত অংশের পর যে বিরাতি আসে তাকে যতি বা 
1/6011091 13859 বলা হয়, এবং ঠিক সেই ভাবেই অংশগুলোকে চিহ্ত করা যেতে 
পারে 
সুদূর গগনে / কাহারে সে চায়? || 
ঘাট ছেড়ে ঘট / কোথা ভেসে যায়? // 
নব মালতীর / কচিদলগাঁল / আনমনে কাটে / দশনে || 
4" টান যাঁতির নিদে'শিক আর 4/” টান ছেদের নিদেশক । 
যত দিয়েই ছন্দের এক্যবোধ জাগিয়ে তোলে । ছেদ- অর্থপ্রকাশের একান্ত 
সহায়ক । লঘু যতি, অর্ধ যতি, পূর্ণ যাঁত__নীচে দেখান হ'ল-- 
“যাহারা তোমার / বিষাইছে বায়; /| 'নিভাইছে তব / আলো । 
/ ্লঘদ,। // অর্ধ, 4 লঘু, | ্পূর্ণচ্ছেদ 
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পর্ব ষাঁত লোপ £ 
লল্জা 'দয়ে | |সঙ্জা দিয়ে || দিয়ে আব /-রণ, 
তোমারে দুর: : লভ করি |// করেছে গো : পন। 
পর্বযাঁত লোপ করা হয়েছে : চিহ দিয়ে। 


চরণ £ ইংরাজধতে একে বলা হয় 19111081118 (৬6159) | পূর্ণযাঁতি 
যেখানে ধ্বনি প্রবাহকে নিয়ন্তিত করে সেখানে সেই নিয়ন্ছিত পূর্ণধবানি-প্রবাহকে চরণ 
বলে। কয়েকটি পর্ব মিলে একটি চরণ গণিত হয়। এক, দুই এবং তিন পঙ্যন্তর 
চরণও হতে পারে । সুতরাং চরণ ও পঙ্ন্ত এক বস্তু নয়। অন:প্রাস বোঝার জন্যই 
সাধারণতঃ চরণকে নানা ভাবে ঢেলে সাজান হয়ে থাকে । চরণকে দ্বিপদী, ঘ্িপদী 
প্রভৃতিতে সাজান যেতে পারে । সম, অসব পর্ব দিয়েও চরণ' তৈরী হয়ে থাকে__ 


চন্দন তর; ষব সৌরভ ছোড়ব 

সসধর বাঁরখব আগি' (পণ) 
“গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন 
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভন্তগণ” (দ্বপদণ) 
“হেথা দূতী রাই মনে ছিলা”। (একপদা) 
“কাঁকন-জোড়া এনে দিলেন যবে 
ভেবেছিলাম হয়তো খ্যাঁশ হবে 1” (একপদ+) 


“নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা । 
সোনার আঁচল খসা, । 
হাতে দীপ শিখা” | (তিপদী) 


“দূরার জংড়ে কাঙাল বেশে। 
ছায়ার মতো চরণ দেশে। 
কঠিন তব নূপুর ঘেষে । 
আর বসে না রইব" । (চৌপদপ) 
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“হে ভুল 
আমি যতক্ষণ 
তোমারে না বেসেোঁছনু ভালো 
ততক্ষণ তব আলো 
খুজে খুজে পায় নাই তার স্ব ধন” । 
(অসম পর্বে গঠিত চরণ |) 


“সকাল বেলা কাটিয়া গেল 
বিকাল নাহি যায়” (একপদট/রবান্দ্রনাথ) 


একে রবীন্দ্রনাথ বলেছে--এক চরণ । অমূলাধন বলেছেন--দুই চরণ । এ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“আমার বন্তব্য এই লেখার পঙ্শস্ত এবং ছন্দের পদ এক 
নয়। আমাদের হাটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজন মতো পা মুড়ে 
বসতে পারি, তৎসত্েও গণনায় ওটাকে পা বলে স্বীকার করি এবং অনভব করে থাকি। 
নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়।” 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যযন্তযুন্ত বলেই আমাদের বিশ্বাস । পর্ব ও পবণঙ্গবাদের 
পর ভিত্তি করে চলা সবণ্ন চলে না। কারণ- প্রথম পঙ-স্তির মধ্যে কবির বন্তব্য 
পারস্ফুট হয়ান, হয়েছে দ্বিতীয় পঙ-ন্তিকে অবলম্বন করে- সতরাং দ:টো মিলে এক 
হৰে। 
পর্ব ও পর্বাজ £ (84127010991 চরণের যেখানে অর্তি পড়ে সেই 
অংশগ্‌লোকে পবণীঙ্গ বলা হয়__ 
১১১১১ ১১১ ১১ ১১১১১ 
সকাল বেলা | কাটিয়া গেল / বিকাল নাহি | যায় 
সকাল বেলা- পর্ব ; কাটিয়া গেল_পর্ব; বিকাল নাহি-_পর্“ প্রতিটি পর্বের 
মাত্রা সংখ্যা--&। 
কিন্তু “বায় এর মান্না সংখ্যা_২। সুতরাং পুণণঙ্গ পরব নম়। এই 
অ-পূণীঙ্গকে বলা হয়-_অপূ্ণ পর্ব | 
পর্ব, অপূর্ণ পর ছাড়াও মাঝে মাঝে পদো “আঁতিপর্" পাওয়া যায়। অপূর্ণ 
থাকে শেষে । এবং আতিপর্ব থাকে আদিতে__ 
যব গোধূলি সময় | বেলি 
ধান মাঁণ্দর বাহির / ভেলি । 
“বব? ও ধিনি' -« অতিপর্ব । 
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গোধূলি সময়' এবং 'মান্দির বাহির »* পর“; বেলি, ভেোলি »- অপূর্ণ পর্ব । 
সুতরাং বলা যেতে পারে- আতিপব+1 পর্ব অপূর্ণ পর্-্চরণ। বাংলা ছন্দের 
বিচারে পর্বের গুরুত্ব অনেক-_-একথা অমূল্যধন বার বার করে বলেছেন।, তিনি 
বলেছেন যে পবের পাঁরমাণের ওপর নির্ভর করে বাংলা ছন্দের গতি ও প্রকৃতি 
নিভ'র করে এবং যাঁরা প্পব” এর ওপর নিভ'র না করে ছন্দের গাঁত ও প্রকৃতি নির্ণয় 
করেন_-অমূল্যধনের মতে তাঁরা ছন্দের মূল বস্তুটি ধরতে পারেন নি। 


রবীন্দ্রনাথ পব পবণঙ্গের ওপর কোনো গুরুত্ব দেন নি। তান ছন্দের জাত 
নির্ণয় করার ক্ষেত্রে চালের" দিকে জোর না দিয়ে চলনে'র দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 
[তান বলেছেন-__-“পথিবীর আহক এবং বাঁষক গাঁতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের 
দট অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গাতি। অর্থাৎ চাল? এবং চলন, | 
প্রদাঁক্ষণ এবং পদক্ষেপ । তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন-- 


১ ২ ৩ ৪ 
শারদ চন্দ পবন মন্দ 'বাঁপন ভরল কুসমগন্ধ 
৫ ৬ মে ৮ 


ফুল্প মল্লি মালাতি যুখি মন্তমধূপ ভোরণা 
[তান বলেছেন-_“্রদাক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মান্রার পরেই ছন্দের 
বিশেষত্ব বেশি নিভ'র করছে । কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে । 
বস্তুত এইটেই হচ্ছে আঁধকাংশ ছন্দের চাঁলত কায়দা । যথা 


৯ ৮ ৩ শু 
মহা ভার তের কথা অমৃতস মান 
৫ ৬ ৭ ৮ 


কাশীরাম দাস কহে শুনে পণ্য বান 
এরও অট পদক্ষেপ। 
ছন্দের মাত্রা নিদ্ধরণ পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অগূল্যধনের সঙ্গে একমত হতে 
পারেন নি-_ 
আধার রজনী পোহাল 
জগং পুরিল পুলকে। 
রবীন্দ্রনাথের মতে এই গানটি নয় মান্নার ছন্দে রচিত (৩+৩+৩)। 
অমূল্যধনের মতে এ হচ্ছে ছয় মারার _ অর্থাৎ তানি বালছেন-_ 
৬ ৩ 
আঁধ।র রজনী | পোহালো -৯। 


২০ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এর পূর্ণভাগ নয় মাতার এবং আধাশক ভাগ হচ্ছে 
৩+৩+৩। এই গানাটর পুনরাবর্তন ঘটেছে নয় মানার পর। যেমন একটি বাহ্‌-_ 
তারও তিনটি পর“ (অংশ) রয়েছে-_মাঁণবন্ধ পর্যন্ত এক, এট ছোট পর্ব, কনুই পর্যন্ত 
দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত_-তিন। সব মিলে বাহ্‌ অর্থাৎ তিনের যোগফল 
দাঁড়াচ্ছে বাহ্‌ । আম।দের এক বাহ্‌ আর এক বাহুর পুনরাব্াত্ত মাত। -_“আঁধার 
রজনী পোহালো” গানটির পুনরাবন্ত হচ্ছে অর্থাৎ সম এসে দাঁড়াচ্ছে নয় মান্রার পর। 
মাতা বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দ তিন জাতের-__সমচলনের ছন্দ, 
অসমচলনের ছন্দ এবং 'বিষম চলনের ছন্দ। দু'মাঘার চলনকে সম মান্রা'র ছন্দ, 
“তন মাত্রার চলনকে 'অসম মান্নার এবং দুই-তিনের মিলিত মান্লার চলনকে 
“বষম মান্নার ছন্দ হিসাবে তিনি ধরেছেন-_ 
[ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়-৮৯৪ 
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়। ১৪ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-“এই হল দুই মাত্রার চলন। দুই বা গুণফল চার বা 
আটকেও আমরা একই জাতির গণ্য করি। 
যাঁরা ছন্দ বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতবাদে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন, 
ভাঁরা এ চরণ দুটোকে এমাঁন ভাবে পর্ব বিভাগ করেছেন-- 
ফিরে ফিরে আঁখ নীরে / পিছ; পানে চায়-৮+৬-১৪ 
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে । চলা হল দায় 7৮7 ৬-৮১৪ 


অসম ছন্দ £$ (তিন মান্রার) 


৩ ৩ ৩ গু ঙঁ ঙ হই 
নয়ন / ধারায় / পথ যে / হারায় / চায় সে / পিছন / পানে 
চলিতে | চলিতে / চরণ / চলে না| ব্যথার / বিষম / টানে 


বিষম মাজার ছন্দ £ 
৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ 
যতই চলে । চোখের জলে । নয়ন ভারে । ওঠে 
চরণ বাধে / পরাণ কাদে / পিছনে মন / ছোটে । 
স্তবক £ (918728) দুটো বা তার বেশি চরণ সুন্দর ও সার্থকভাবে পরস্পর 
সা্ঘবিষ্ট হ'লে তাকে বক বলা হয় । বাংলা কবিতায় দুই থেকে দশ চরণের ভ্ুবক 


১ 


দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি স্তবকে কবিতার ভাবাঁট অন্ততঃ আংশিক ভাবে বিধৃত 
হয়ে থাকে। 

“নয়নের সাললে যে কথাটি বাঁললে ৃ 

রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে ।”" (দুই চরণের শ্তবক) 


“আকাশের ওই আলোর কিন 
নয়নেতে এই লাগে 
সেই মিলনের তঁড়িং-তাপন 
নাখিলের রূপে জাগে ।? 
(চার চরণের ভধক) 


মাজা 1 (14015) বাংলা অক্ষরের যেমন ধ্যনিগৌরবণ (৪০০61) রয়েছে 
ঠিক তেমাঁন 'মান্রাগোরবও রয়েছে ॥ বাংলা ছন্দ মাব্রাগত। যাকে ইংরাজীতে বলা 
যেতে পারে 04971811481 এই মান্রা হল সময় বা কাল পরিমাণ, অর্থাৎ একাট 
অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময়ের প্রয়োজন সেই অনুযায়ী অক্ষরের মান্রা নিদ্বারণ 
করা হয়। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সংস্কৃত-উচ্চারণে ধ্বনির দর্ঘহস্যতা 
স্থির নাঁদস্ট। বাংলাতে তা নয়। সেজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মারা 
গুণেই নিশ্চিন্ত নয়, নিদিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহস্ব মান্লাকে সাজাতে হয়-তবেই তাতে 
ছন্দ জাগে। 

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে বলতে - 'গয়ে রবীক্দুনাথ বলেছেন যে বাংলা অক্ষরের 
সানা বাঙালী মেয়েদের চুলের মতো, কখনো আঁটি করে বাঁধা আবার কখনো এলো 
খোঁপা । তাই আবার বলেছেন “অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা গণনা 
বাংলায় চলেনা --যেমন-_ 


“মাঝে মাঝে দীবশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট 
হঠাৎ ফুকারি উঠে__হিং টিং ছট: |” 


এই পঙ্ন্ত দুটোর পর্ব করে দেখান হচ্ছে-_ষে এখানে জঙ্গরের সংখ্যা গণনা 
করে ছন্দের মাতা গণনা চলেনি-_ 


১১১১১১১১ ১১১১২ 
“মাঝে মাঝে দশঘশ্বাস। ছাড়িয়া উৎকট 


হঠাৎ ফুঁকার উঠে / হিং টিং ছট 1 
প্রথম পঙ-ক্তিটিতে রয়েছে_-১৫টি অন্দর 


দ্বিতীয় পঙ্স্তিটিতে রয়েছে ১২টি অক্ষর ( « বাদে) এর মানা গণনা হবে 
এই ভাবে-- প্রথম পঙ্ন্তির প্রথম পবে" ৮ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় অপূর্ণ পবের মাত্রা 
হবে-- ৬; ছাড়িয়া-৩ ; উং--উচ্চারণে 'ৎ এর কোনো প্রাধান্য নেই ফলে উৎ-১: 
কট-ই কও। 

দ্বিতীয় গঙ্ণন্ততে ব্যতিক্রম রয়েছে--১ম পর্বে ৭" এর উচ্চারণ পূর্ববর্তী 
অক্ষরের সঙ্গে জাঁড়িয়ে যায়নি এবং “* উচ্চারণের পরেও একট্র রেশ রয়ে গিয়ে__ 


১১১ ১১১ ১১ 
হঠাৎ -. ৩ হল, ফুকারী » ৩, উঠে » ২ মোট ৩+৩+২-৮। 


হিং টিং ছট: (অক্ষরবত্তে, «* এর মাত্রা সাধারণতঃ দেওয়া হয় না)। 
“উৎসব শেষে মৃংপাত্রের মতো যাও ফেলে" 
এখানেও িৎ ১ মাত্রা, আবার “মৃৎ' দুই মান্রা। 
এখানে ণহং' টং সব দ'মাতার মূল্য পেয়েছে অর্থাৎ খোঁপা এখানে 

“এলো খোঁপা” এবং ছট-২ মান্তা মোট ৬ মাত্রা। 
/+৬-০১৪ ; ৮4-৬-০১৪স্অক্ষরবৃত্ত, তান প্রধান বা মিশ্রকলাবৃন্ত, ধর 

লয়ের ছন্দ । দ্বিপদী, লঘ: পয়ার । 
মাজা পদ্ধতি £ এ সম্পর্কে কয়েকটি মূলনপতি মনে রাখতে হবে-_ 

(১) কোনো পবণঙ্গে একাধিক প্রভাব মান্রিক অক্ষর যেন না থাকে (এখানেও 
ব্যতিকম রয়েছে--“দেশ দেশ নন্দিত কার” এখানে 'দে'1“দে দুটোর 
উচ্চারণই প্রভাব-মা্রক)। 

(২)  প্রভাব-মাপ্রক অক্ষরের সঙ্গে বিপরীত গতির অক্ষর একই পবণঙ্গে বসতে পারবে 
না অর্থাৎ একই পবণঙ্গে অতিদ্রুত অক্ষরের সঙ্গে বিলম্বিত বা অতিবিলদ্বিত 
এবং অতি বিলদ্বিতের সঙ্গে ধীর দ্রুত ব্যবহৃত হতে পারবেনা (তবে একথা 
স্মরণ রাখতে হবে যে যাঁরা জাত বাব তাঁদের রচনা বা শব্দ চয়ন 
স্বতঃস্ফূর্ত পিথগ যত্রনিবত্য” নয়) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“অন্তর হতে আহরি বচন 
আনন্দলোক কার বিরচন 
গীত রস ধারা কার সণ্ন” এর মধ্যে ছন্দের ব্যাকরণ থাকবে 
পেছনে পেছনে-_-দাসার” মতো । 
মাজা বিচার £ ছন্দে মাত্রা হিসাব করতে হ'লে নিচে দেওয়া কথা কয়টি 


মনে রাখতে হবে__ 
(১) সব কবিতা একই লরের নয়-_কোনোটা দ্রুত লয়ের কবিতা, কোনোটা ধার লয়ের' 


২৩ 


কবিতা আবার কোনো কোনো কবিতা বিলম্বিত লয়ের কবিতা । যেমন গানের লয় 
হিসেবে “তাল" ঠিক করা হয় (কাহারবা, টিমে তেতালা, দ্রুত তেতালা), ঠিক তেমনি লয় 
ধরে কবিতার 'জাত' ঠিক করে মান্রা নির্ধারিত করতে হবে। 
(২) পর্বাঙ্গ বিন্যাসে যে রতি রয়েছে- তাকেও অনুসরণ করতে হবে_৩+৩+২- ৮ 
কে ৩+২+৩-৮ করতে গেলে ছন্দ পতন হবে। অথ৭ং 'তাল' তলা দিয়ে যেতে 
হবে-_-তাল' তাঁলয়ে দিয়ে নয় । 
(৩) অমূলাধনের মতে শব্দকে না ভেঙে আন্ত রেখে পর্ব-বিভাগ করা উচিত। বিস্ত; 
রবীন্দ্রনাথ তা মানেনি। তাঁর মত হচ্ছে প্রয়োজন বোধে শব্দকে ভেঙেও পব" ভাগ 
করতে হবে । শেষ পযন্ত অমূল্যধনও বাধ্য হয়েছেন_ শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ করতে। 
আনন্দ মোহন বস; তাঁর বাংলা পদাবলীর ছন্দ গ্রন্থে শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ 
করেছেন, ষেমন-_- 
৫ ৫ ৫. ৯ 
সাগর জলে / সিনান করি / সজল এলো | চুলে 
বসিয়াছিলে / উপল উপ / কুলে। (রবক্দ্রনাথ) 


কি পেখল: / গৌর কি : শো-র। ১১ 
সরধনি/ তরেউ : জোন ॥ ১১ (আনন্দ মোহন বসু) 


তোঁজয়া কা : লিপ্দ তার || কদদ্ব বি : লাস-১৪ 


এবে সিন্ধু / তীরে কেনে || কিবা অভি : লাষ-এ 
( আনন্দ মোহন ৰসু |) 


৪ ৪ ৪ ২ 
ঘুম: যাবে সে | দুধের: ফেনা | ফুলের্‌ বিছা | নায় 


রেল গাড়ি ধায় / হোরলাগ্র হায় | নামি বন্ধ | মানে 


কোথায় শিষ্য / ভুলেছ ভাষ্য | মাধবাঁর সৌ | রভে । 
(অমূলাধন মুখোপাধ্যায় / বাংলা ছন্দের মূল সূত্র প$ঃ ৪৯) 
ছন্দের মাতা বিচার সম্পকে" রবীন্দ্রনাথের মত হচ্ছে যে ছন্দের মাপা নিরূপণ 
করতে হবে কবিতা পড়ে, কান পেতে, নিয়ম পেতে নয়--তিনি বলেছেন-_-“আমার 
নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতঃই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত 
কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে এ কাজ কিনে, অন্তত সঙ্ঞানে নয়” এ বিষয়ে 
রবান্দরনাথের সঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতদ্ৈধ রয়েছে। প্রবোধ চন্দ্রের এক 


হ্ষ্ি 


সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--প্রবোধ চন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ 
দিয়েছেন যে_ আমরা একটা কৃর্িম মানদণ্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার 
চোখ ভুলিয়ে এসোছি, আমরা ধ্ৰনি চুর করে থাকি অক্ষরের আড়ালে ।” তাষে 
নয়, তা উদাহরণ (“ছন্দ' বইয়ে) দিয়ে বিষয়টিকে পরিজ্কার করে 'দিয়েছেন-- 


শা 
উদয় দিগন্তে এ শুদ্র শঙ্খ বাজে । 
+ । 
মোর চিত্ত মাঝে 
সপ 
[চির নূতনেরে দিল ডাক 
। 
পণচশে বৈশাখ । 


।-এক মানা + - দুই মানা । 

রবখন্দ্রনাথ উদয়” কে তিন সা ধরেছেন এবং এদগন্ত'কেও ৩ মান্লা ধরেছেন। 
উদয়'এর 'অয়'-২ মান্না, ণদগন্ত' এর অন:--১ মাত্রা । এই মানা বিচারের কথা বলতে 
গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
(১) বাংলায় স্বরবণ" সংস্কৃত বানানের ইস্বদীর্ধতা মানে না। 
(২) বাংলায় তার একটা নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। 


(৩) বাংলায় হসম্ত শব্দের পূর্ববতা স্বর দ্ঘ হয়--জল, (জ+অ+4ল), চাঁদ 
(54+আ-দ)। এই রীতি গোড়া থেকেই চলে আসছে । 


প্রবোধ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের “এ এবং “ওই* বানান নিয়েও আপান্ত তুলেছেন। 
তার উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- 

“€-ই দেখো, খোকা ফাউনংটেন পেন মুখে পরেছে” 
এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যাঁদ বলি--“ই দেখো, খোকা 
ফাউন:টেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি" তখন হুস্ব একার নিয়ে বচসা করবার লোক 
মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্যানতে টান 'দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো" 
কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পধন্ত দলাদলি হয়নি” । 
অর্থাৎ খোঁপাকে কখন এলো” কখনো টাইট” করে চলার মতই। 


৫ 


রবান্দ্রনাথ এটুকু বলেই থামেন নি, সাধারণ পাঠক পাঠিকারা যাতে জিনিষ 
গুলো ঠিক মতো বুঝতে পারেন, তার উদাহরণও দিয্লেছেন_ 

“মনে পড়ে দুই জনে জ€ই তুলে বাল্যে 

নিরালায় বনছায় গেথোঁছন মাল্যে। 

দোহার তরুণ প্রাণ বেধে দিল গন্দে 

আলোয়-আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে 1 


দুই, 'জ*ই--আপন আপন উ-কারকে দীর্ঘ করেছে। 


আবার- 
“এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ 
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জবালালি ধপ।” 


এখানে “এই, সেই, কই" হুস্ব হয়ে পড়েছে । ূ 
আবার অনেক সময় মান্রা নিদ্ধারণ করতে গিয়ে শব্দকে সংক্ষিপ্ত করেও 'নিতে 
হয়, নইলে ছন্দ পতন হবে-_ 


৮ ৬ 
“মরমে লাগল গোরা । না যায় পাসরা 
নয়নে অঞ্জন হইয়া / লাগিয়াছে পারা 
জলের ভিতরে ডুবি / সেথা দৌখি গোরা 
ত্রিভুবনময় গোরা / চাঁদ হইল.পারা” 


এখানে “হইয়া” গড়তে হবে “হৈয়া এবং দুমান্রা হবে, ঠিক তেমনি 'হইল' পড়তে হবে 
“হৈল' এবং এখানেও ২ মান্া--ইয়া' গৌরব হানি হয়েছে। 


খ্৬ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলা ছন্দের বৈশিক্টয 
বাংলা ছন্দের বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখে বিশেষজ্ঞরা যে কয়টি বৈশিম্টোর 


উল্লেখ করেছেন--তা নিচে দেওয়া হল-_-- 


১) 
২) 


৩) 
৪) 
৫) 


বাংলায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মান্রা হিসেব করেই ছন্দোরচনা হয়ে থাকে। 
বাংলা ছন্দ মান্রাসমক-জাতীয়--অর্থাৎ প্রত্যেকাট বিভাগে মোটাম, টি একটা 
পরিমিত মান্তা থাকা দরকার । 

বাংলা ছন্দে বৈচিত্রের চেয়ে একোর প্রাধান্ই বেশি করে দেখতে পাওয়া যায় । 
প্রশ্বাসের ঝোঁকের মান্রাই বাংলা ছন্দের একটি বিশেষ সম্পদ । 

প্রীতি সমতা (5111611/) বাংলা ছন্দের একটি প্রধান গুণ ; বাংলা ছন্দের 
আদশ“-_জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলোকে সাজানো । এরই ফলে দংয়ের 
গুণিতক ফল দাঁড়ায় গিয়ে চারে । এবং এই সংখ্যাগুলোরই প্রাধান্য দেখতে পাই 
বাংলা ছন্দে। 

সাধারণতঃ বাংলা কবিতায় চরণে দুই বা চার পব থাকে । 

বাংলার চির প্রচালিত বণমান্রিক ছন্দে পদ মধ্যস্থ হলম্ত অক্ষরকে 'দ্বিমাত্রিক ধরা 
হয় না। 

বাগ্‌যম্মের আরামপ্রিয়তার জন্য যৌগিক অক্ষর থাকলেই বাগযন্ত্কে একটু বিরাম 
দেওয়া হয়ে থাকে-_-অতি ভৈরব--অ+তি+ভৈ(ই)+র+ব। 

বাংলা মানিক ছন্দেও সংস্কৃতের মতো হুস্ব ও দীর্ঘ স্বরর ব্যবহার নেই--যদিও 
একমান্রিক দ্বিমান্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। 


১০) স্বরমান্রিক ছন্দে স্বরের প্রাধান্য বেশি- সেখানে অক্ষরের ওপর সংস্পম্ট শ্বাসাঘাত 


পড়ে_ ফলে দু'জাতের অক্ষরের অন্তিত্ব অনুভূত হয়। 


১৯) বর্ণমান্িক ছণ্দে যেখানে যু্তাক্ষর সুকৌশলে প্রয়োগ করা হয়েছে- সেখানে 


কিছ;টা সংস্কৃত বৃন্তছন্দের মতো মন্থর, গভীর ও উদার ভাবের সমাবেশ দেখতে 
পাওয়া যায়--“সশঙ্ক লঞ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।” অথবা “কিম্বা বিদ্বাধরা 


খ্৭ 


রমা অদ্বুরাশি তলে” প্রভীতিতে একটা গাম্ভীর্য দেখা 'দিয়েছে। এ ছন্দে 
পদমধ্যন্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমান্রিক ধরা হয় না, এখানে কোনো রকম বিরামের 
অবসর থাকে না- সূতরাং ব্যঞ্জন বর্ণের একটা সংঘাত অন.ভূত হয় । 


১২) বাংলা ছন্দে যাঁতির অবস্থান এবং তার জন্য ছন্দোবিভাগে একটা এঁক্য দেখতে 
পাওয়া যায়। 


১৩) বাংলায় প্রাতষম ছন্দোবিভাগগুলো সাধারণতঃ এক ছাঁচে হয়না । 


১৪) বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ কম সূতরাং কোনো একটি ছাঁচে ফেলে পর্ব 
বা পর্বাঙ্গ গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক একটা ছাঁচি 
অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু সব সময় সমতা রক্ষিত হয়নি। 


১৫) শ্বাসাঘাতষন্ত ছন্দে মান্র এক ছঁচের পরই চালু। ছাঁচ বদলে গেলেও ছন্দের 
হানি হয় না 
“মস্গুল : বুলবুল / বনফুল : গন্ধে 
বিলকূল : অলিকূল / গুজরে £ ছন্দে? 
এ পঙন্ত দুটোতে পবের ছঁচ এক নয়, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে ছাঁচ বদলে দেওয়া 
হয়েছে-_তথাপি পড়বার সময় ছ'চের পরিবর্তন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় না। 


পব“ও পবণঙ্গে সংখ্যা ও মান্রা সমান রয়েছে বলে ছন্দের এঁক্যবোধ রয়েছে-_ এবং 
বৌচন্রের আভাষ পাওয়া যায় না। | 


২৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাষ্দীভে 
বাংলা ছদ্দ 
(প্রাক রবীন্দ্রনাথ ) 
বৈষব পদাবলীতে বাংলা ছন্দে যে ঢেউ উঠোঁছল--তা সুদূর প্রসারী এবং 
সেই ঢেউ এসে পড়েছে রবান্দ্রকাব্য সাগরে । তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায়গুণাকর 
ভারতচন্দ্র কিছু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলার ছন্দভূমিতে বপন করে কিছুটা বৈচিন্যের 
সৃষ্টি করেছেন। এমন কি গ্রাম্য সুরেও কিছ;টা নোতুনত্ব এনেছেন_ 


ধামালী ঃ 

“উমার কেশ চামর ছটা 

তামার শলা চূড়ায় জটা, 

তায় দেখিয়া ফোঁফায় ফণা 

দেখে আসে জবর লো” 

এই ধামালী জাতীয় ছন্দেই ফুটেছে আধুনিক শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত প্রধান 
ছন্দের রূপ-বৈচিন্য | বস্তুত একে ধামালী না বলে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলাই শ্রেয়। 

“আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, 

ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো” ॥ 


মালঞ্বাপ 8 এই ছন্দে মোট চারটি পব* থাকে, তন্মধ্যে প্রথম তিনাঁট 


পর্বের অন্ত মিল থাকবে এবং শেষ পর্বাট থাকবে মস্ত 
“কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাকে 
ধারবাণ খরশাণ হানাহান হাঁকে ।” 


ভুজজ প্রস্মাত £ সংক্কৃত ভুজঙ্গ প্রয়াতের অন:সরণে-_ 


“ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতা দে। 
সতী দে স্তী দে সতী দে সতীদে।” 


ভুপক £ 
“মৈল দক্ষভূত যক্ষ সংহনাদ ছাড়িছে 
ভারতের তৃণকের ছন্দোবদ্ধ বাঁড়িছে।” 


“ছৃণ্দোবদ্ধ বাঁড়িছে”__কবির এই উন্তি সর্বেবভাবে সত্য । এই সাফল্যে বাংলা 
কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, এশ্বর্বও বেড়েছে। পয়ার-লাচাড়ীর বাঁধাধরা প্রয়োগে 
বাংলা কাবোর গঠন-রশীতি যে ভাবে শিথিল হয়ে পড়তে সুরু করেছিল, ভারতচন্দ্রে 
হাতে আবার জোয়ার এসেছিল । 

অগ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের পর আর সেরকণ প্রাতিভাধর কবির আবিভশব 


ঘটোনি। তখন কাবওয়ালার য্‌গ স:রু হয়। 

রাম প্রসাদ £ সাধক-কবি রাম প্রসাদের কাব্যে ছড়ার ছন্দ দেখতে 
পাই: 

“শব যাঁদ হয় | সত্যবাদী 

তবেকিতো : মা-য় সাধ 


(মাগো, ওমা) ফ'কিরউ : পরে ফাঁকি 
ডান চক্ষ: / নাচে? 8৪181818181 ২ 


“জক- জমকে / করলে পূজা |/ অহঙ্কার হয় / মনে মনে 

(তুমি) লুকিয়ে তারে / করবে পূজা /| জানবে নারে / জগচ্জনে” ॥ 

বৈষব ভাবাপন্ন মুসলমান কাঁবদের রচনায়ও শ্বাসাঘাত ছন্দের কবিতার 
নিদর্শনের অভাব নেই-- 

“যখন: আমি | বৈসা থাকি // গুরূজনার / কাছে 


(তুমি) নাম ধৈরা / বাজ।ও বাঁশী || আমি মর / লাজে ।” 
শত্তিপূজার জয়স্পোত রচনাতেও ম:সলমান কাবির ছড়ার ছন্দ প্রয়োগ 


করেছেন__ 
“দোহাই ল।গে | ঘিপুরারী যাঁদ কর | জোর জবরি 
সামনে আছে / জজকাছারাঁ 
' আইনের: মত / রসিদ দিব 
জামিন দিব | ত্রিপুরার ।” 


(মিরজা হোসেন আলণ) 


বাউল সাধবেরাও এই ছা প্রয়োগ করেছেন. 
“খাঁচার ভিতর / আঁচন্‌ পাখী || কেমনে আসে । যায় 
ধরতে পারলে / মনবেড়ী // দিতাম্‌ তাহার / পায় :818181/২ 


“চপ কীর্তনে”ও শ্বাসাঘাত ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে-_. 
“রাজ-নান্দনী / পড়লো ধরায় 
(ওমা) তোরা ধর আয় / ধর: আয় 
কমলিনী / আয় গো তোরা / এরাই যেন / যায়: মথুরায়: 1” 


উনবিংশ শতাব্দী 


(বাংলা ছন্দ) 


উনাবংশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত কবির গোম্ঠীপতি ছিলেন। 
তাঁর শিবাদেব মধো বঙ্কিম চন্দ্র, দীনবন্ধু মির, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর কাব্য জীবন সুরু করেন কবিতা লেখা দিয়ে এবং 'ললিতা 
ও মানস' তাঁর প্রথম ও শেষ কাব্য । তবে তানি তার উপন্যাসে কিছ? বৈষ্বপদ 
(বজবুলিতে) গান হিসেবে রচনা করোছিলেন। দীনবন্ধ্‌ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি 


লাভ করলেও তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই ছিল। 


ঈশ্বর গুপ্ত নবীন কবিদের কাব্য রচনায় উৎসাহ 'দিতেন এবং তাঁর সম্পাদিত 
“সংবাদ প্রভাকরে" নবীন কবিদের লেখা ছাপতেন। নিজেও ছিলেন কাব। তিনি 
বাংলার কাব এবং বাঙালীয়ানার বিশুদ্ধ কবি ছিলেন, উপরন্তু ছিলেন মেকীর ওপর 
চটা। বিলাতী আচার বিচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এবং যে সব বাঙালী, 
সাহেবদের অনুকরণ করতেন তাঁদের তিনি ব্যঙ্গবাণে বিধহন্ভ করতেন। পয়ার, ব্রিপদী, 
(অক্ষরবৃত্ত) ছাড়া তিনি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ছড়ার ছন্দে কবিতা লিখেছেন-_ 


“জাগে মেয়ে / গুলো ছিল / ভালো 
ব্রতধর্ম / কোন্তেো সবে 
এক বেথখুন | ক্রমে শেব ক | রেছে 
আর: কি তাদের: / তেমন পাবে ।” 


ধিস্তা ধিনা পাকালোনা হণ 
“নোড়বো না তো, / লোড়বো সুখে 
পোড়বো বরকে । চোড়বো বুকে। 
-শাত যাঁদ / আসে ঝধকে 
থাবড়া কোষে / মাব্ব বুকে । 
জোমূকে আমি / বোল্‌বো যবে 
চোমুকে যাবে / দেবতা সবে ।” 


জবা 


কেমন পুকুর / কেমন কুকুর / কেমন: হাতের / কোড়া 
কেমন এ ঘড়ি / কেমন এ ছড়ি / কেমন: ফুলের / তোড়া 


মাইকেল মধুসৃদন দত 


মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে যেমন ষ.গান্তর এনেছেন, ঠিক 
তেমাঁন বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে যুগ্বান্তর এনেছেন। তিনি বাংলা ছন্দ পয়ারের বেড়ি ছিনন 
করে (11110 এর 81917 ৪159 এর অনুসরণে আমত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। 


অমিন্রাক্ষর ছন্দ বিদেশি-প্রভাবজাত সন্দেহ নেই কিন্ত বিদেশি বন্ত; নয়, আসলে 
এ পয়ার ছন্দ। পার্থক্য হচ্ছে- পুরানো পয়ারে যেমন দুটো চরণে শেষ যতি 
পড়ে, অমিন্রাক্ষরে তা নয়। উপরন্তু; পদান্তে অন্ত্যশনুপ্রাস পয়ারে থাকে-_অমিত্রাক্ষরে 
তাথাকে না। পয়ারে মিলের বন্ধনীতে দুই চরণের মধ্যে বাক্য শেষ করতে হবে, 
অমিঘ্রাক্ষরে তা করা হয় না। 


মধসূদন তাঁর “তিলোত্তমা সম্ভব” কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ 
করেন তবে এই কাব্যে অমিন্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি, 
মেঘনাদে তা পূর্ণাবকশিত হলেও মাঝে মাঝে ছন্দ পতন হয়েছে কিন্তু বীরাঙ্গনা 
কাব্যে ছন্দ একেবারে ঘুটিহান। 


্জাঙ্গনা কাব্যের ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দোখয়েছেন--যতি সংখ্যায়, 
ছন্ন সংখ্যায়, মিলে এবং মান্লাবৃত্তের ব্যবহারে সে স্বাধীনতা আমত্রাক্ষর পয়ার- 
প্রবতনের চেয়ে কোনো অংশে কম গদরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলায় প্রথম গড অথণং 
অসমচরণ লাঁরক কাবতা হিসেবেও ব্লজাঙ্গনার এতিহ। সিক মূলা রয়েছে__ 


৬ 


বাঁত সংখ্যার ও মিলে-_ 
হে মহি, এ অবোধ পরাণ 
কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে 
বাঁত সংখ্যার ও মিলের স্বাধীনতা-_- 
“হে মহি, এ অবোধ পরাণ 
কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে 
বসন্ত বহনে ॥ 


ছত্র-সংখ্যার স্বাধীনতা £ 
কেনে এত ঘুল তুলিলি সজনি-- 


ভরিয়া ডালা? 
মেঘাবত হলে, পরে কি রজনী 
তারার মালা ? 
আর কি যতনে, কুসুম রতনে 
_. ব্রজের বালা ? 
মাত্রারতের ঘ্যবহালে 
সাঁখরে 
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটলে 
[পিককুল কলকল, চণল আঁলদল 
উছলে সুরবে জল 
চল লো বনে। 


চল লো, জুড়াব আঁখ দেখ ব্জরমণে । 
মধুস:দনের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে__চতুন্দশপদী কবিতা (59791)। এক্ষেত্রে 
[তানি পেন্রার্কা, মিলটন সেক-সপয়রের অনুকরণ করেছেন । ৃ 


৩৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছদ 


পা সস ৮ ৩৮৯ - স্পট _ শিশী শপ শা 


অক্ষর ব্বত্ত 


অক্ষরবৃন্ত ছন্দকে তানপ্রধান বা ধীর লয়ের ছন্দ বলা হয়। প্রবোধচন্দ্র এর নাম 
দিয়েছেন “মশ্রকলাবৃত্ত” ছস্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছেন “পাধু- 
বাংলার ছন্দ" । এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
ক) স্বরের হ্স্ব বা দীর্ঘ বিচারের কোনো অবকাশ নেই । 
খ) অক্ষরবৃত্তে প্রাতিটি অর একমান্রার । তবে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেন ন। 
গ) যাঁদ কোনো শব্দের শেষে হলন্ত বা ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর থাকে তাহ'লে দহমাত্রার হবে, 
তবে সর্ব এ নীতিও অনুস্ত হয়ন। হলন্ত অক্ষরকে একমান্রা ধরে উচ্চারণ 
করতে গেলে উচ্চারণ কিছ; দ্রুত হওয়া দরকার । কিন্ত তাতে স্বর-গাম্ভনর্য কমে 
আসে, এবং এটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরোধী 
হয়ে পড়ে, সূতরাং পয়ার জাতীয় ছন্দে আন্তম হলন্ত অক্ষরকে একমাঘা না 
ধরে দ:মান্রা ধরাই উচিত। 
ঘ) এই ছন্দে অক্ষর-ধাঁনর চেয়ে সুরের প্রবাহ চরণের মধ্যে বাঁচন্ত্র ভাবে প্রকাশ লাভ 
করে। 
উ) এই ছন্দে যেমন যুঘ্্তাক্ষর বাঁজত চরণ রচনা করা যায় তেমান য্যস্তাক্ষর-বহুল 
চরণ রচনা করতে কোনো বাধার সূষ্টি হয় না। 
চ) হু্ব দীর্ঘস্বরের যেমন সংকোচন-প্রসারণ ঘটে তেমনি যুগ্সধথনিতেঞ্ সংকোচন- 
প্রসারণ ঘটে। 
ছ) এই ছদ্দের তানপ্রবাহের জন্যে লঘহগুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামজস্যঙ্ দেখতে 
পাওয়া যায় । 
জ) এই ছন্দে স্থৈর্য ও গতি পাশাপাশি থাকার ফলে কিছুটা গতি মম্থরতা এসেছে । 
বা) গাম্ভীর্য ও সংযম বোশি থাকায় এই ছন্দে শুধ্‌ কবিতা নয় মহাকাব্যও রচিত 
'হ'তে পারে । 
ঞ&) অমিন্রাক্ষর ছন্দের জন্য অক্ষরবৃত্ডের রূপকল্পই বিশেষ ভাবে গ্রহণষোগ্য । 
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ট) তৎসম ও অধণতৎসম শব্দের বাহার কমা চলে । 

ঠ) ও ৪ ৎ প্রভতিকে গণনার বাইরে রাখা হয় । তষে রধাচ্দ্রমাথ প্রয়োজনযোধে মানা 
গণনার ভেতর রাখতে হবেই বলে মন্তব্য করেছেন। 

ড) টানা সুরের প্রবাহ এই ছন্দের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

6) অক্ষরবৃত্ত পয়ারের ভিত্তিতেই রচিত এবং এর শোষণ শন্তি রয়েছে__একথা রবসন্দ্রনাথ 
বলেছেন। 


পয়ার £ বাংলা পয়ায়ের জন্ম ইতিহাস আগেই দেওয়া হয়েছে । চতুষ্পদী, 
থেকে এর জন্ম । পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ তাই অক্ষরবন্ত বা তানপ্রধান বা মিশ্রকলাব্ত্ত 
ছন্দ। এই ছন্দে সাধারণতঃ স্বভাব মান্রিক অক্ষরই ব্যবহৃত হয়, আবার লঘ: গরু, 
তৎসম, অধৃতংসম সবরকম অক্ষর দিয়ে গঠিত হতে পারে । পয়ারজাতীয় ছন্দে যে 
কোনো পবীঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায়, কেবল উপচ্ছেদ নয়, পূর্ণচ্ছেদও বসান চলে। 
পয়ারে শব্দের মধ্যে যথেন্ট ফাঁক রাখা যায় বলেই এরূপ করা চলে। 

সাধারণতঃ পয়ার চোদ্দ অক্ষরের দুটো চরণে গঠিত। দুই চরণের শেষে 
অন:প্রাস থাকে প্রাতি চরণে অষ্টম অক্ষরে অর্ধযতি এবং চতুদ্দশ অক্ষরে পূর্ণযাতি 
পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে পর্ব বিভাগ সব সময়ে মানেনীন। চোদ্দ অক্ষর ঠিক 
রেখে তিনি পর্ব-প্বীঙ্গ অনেক ভাবে বিভাগ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“দুই 
মাত্রা বা দুই মানার গুণক নিয়ে যে সব ছন্দ তারা পদাতিক, বোঝা সামলিয়ে ধার 
পদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে পয়ার শ্রেণীর বলব । সাধারণ পয়ারে 
প্রত্যেক পঙান্ততে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মান্না ও যাঁতির মাত্রা '্মীলয়ে প্রত্যেক ভাগে 
আটটি করে মাত্রা, স:তরাং সমগ্র পয়ারের ধ্থনি মানা সংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে 
[মিলেছে যাঁত মান্রা সংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোলো মানা” । (তান উদাহরণ দিয়ে 
তার বন্তব্য পরিস্ফুট করেছেন-__ 

৮ ৮ 
বচন নাহ তো মুখে / তবু মুখ খানি 9০ 
হৃদয়ে কানে বলে / নয়নের বাণী ০ 9। 


চোদ্দ মান্রা হলেই যে পয়ার হবে-_তাও তিনি স্বীকার করেন নি। চোদ্দ 


মানার কোনো কাঁবতার চাল যাঁদ দুলফ্িচাল হয় তবে দেখা ঘাবে যে পয়ারের 


কৌলন্য আর বজায় থাকে না__ 
কেন / তার / মুখ / ভার / বুক / ধূক / ধক |/০০ 
চোখ / লাল | লাজে | গাল / রাঙা | টুক | টুক ০০ 
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তান আরও বলেছেন যে চার মান্নার ওপর ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে 
“সানিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে ০ ০ 
ধরণীর / বনতলে / গগনের / মেঘে” ০০ 


তিনি বলেন যে পয়ারের বূননি ঠাস বূননি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। 


সুর করে টেনে পড়বার সময় কেউ যাঁদ ষাঁতর যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ 
ভাগে আট মান্রা; পড়ে তব পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে-_ 


১৯ ১১১৯ ৮ 
মহাভারতের কথা ০০ / অমৃত সমান 0০9 


কাশীরাম দাস ভনে 0০ / শুনে প্‌ণ্যবান ০০ 
১০4৮ -০১৮ দীর্ঘ পয়ার 


'বাভন্ন শ্রেণীর পয়়ার (কবিতা) রয়েছে । নিচে দেওয়া হল__ 

(ক) তরল পয়াঙ্ধা 8 চরণের চতৃ্থ ও অন্টম অক্ষরে মিল থাকবে-_ 
দেখ দ্বিজ মনাসিজ / জিনিয়া মূরতি 
নহে ছাব কহে কবি / সুরে সরে গাঁথা । 


অলো রাই চলো যাই / ষমুনার ঘাটে। 


(খ) মাজঝাপ গয়ার £ চতুর্থ ও অন্টম ছাড়া দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকে 


জিয়ে রাখি প্রাণ পাখা / কার আঁখ তরে । 
রাধা নাম অনুপাম / কহে শ্যাম নিতি। 


গে) গয্যাগ্সম পয়ার £ এই পয়ারে প্রথম ও তৃতীয় চরণে এক রকমের 
অন:প্রাস এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আর এক রকমের অন/প্রাস (অন্ত্যান:প্রাস) দেখতে 
পাওয়া বায় 

সকলে আমার কাছে / যত কিছু চায় (ক) 

সকলেরে আমি তাহা / পেরোছি কি দিতে (খ) 

আম কি দিইনি ফাঁকি / কত জনে হায় (ক) 

রেখোঁছ কত-না ধণ | এই পাঁথবীতে। (খ) 
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ঘে) মধ্যসম পয়ার £ এই পয়ারে প্রথম ও চতুর্থ চরণে অস্ত্যানপ্রাস এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে আর এক ধরণের অন্ত্যান[প্রাস থাকে-_- 

গড়নে গ্রহন বটে / রঙেতে সবূজ (ক) 

ফুলের স্ববর্ণ নহে / বর্ণচোরা চাঁপা (খ) 

বৃথা তার গন্ধ ভারে / গর“ ভরে কাঁপা (খ) 

[ফিরেও চ।হে না তোমা / নয়ন অবৃজ | (ক) 


(ঙ) অমিল পয়ার £ এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না। আমিল্রাক্ষর (অমিল) 
পয়ারেরই রূপ কঞ্প-- 

সম্মুখ সমরে পাঁড় / বীর চূড়ামাণ 

বীরবাহু, চলি যবে / গেলা যমপুরে 

অকালে, কহ হে দোবি, / অমৃত ভাষিণা, 

কোন বারবরে বার / সেনাপতি পদে 

পাঠাইলা রণে পুনঃ / রক্ষঃ কুলানাঁধ 

রাঘবার 2 ॥ 


05) ভঙ্গ পয়ার £ এই পয়ারে প্রথম চরণে যোলমান্রা, দ্বিতীয় চরণে চোদ্দ মান্না থাকে 
এবং প্রথম চরণে প্রথম পবেরি পুনরাবত্তি হবে_- 
“বদ্যাপাঁত মোর নাম / বিদ্যাপাতি মোর নাম 
বদ্যাধর-জাতি বাঁড় / বিদ্যাধর গ্রাম ।” 
(বর্তমানে এর প্রচলন আর নেই) 


(ছ) যোল মাত্রার পয়ার £ এই পয়ারে দুটো করে পর্ব থাকে এবং প্রাতাঁট 
পর্ব ৮ মারার 
৮ ৮ 
মথুরায় কেন ফুল / ফুটেছে আজি-লো সই 
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে / বশিরি বাজিল কই ? 
জে) দীঘ" পয়়ার £ একে মহাপয়ারও বলা হয়। এই পয়ারের পর্বে মারা 
সংখ্যা ৮৪+১০ (১০+৮) 


৮ ৯০ 
কোথা রানি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা 
কেবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা । 


(ঝা) অমিল পল্মার £ এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না এবং পর্বের মাত্রা 


সংখ্যা ৮+১০। 
৮ ১০ 
এই কথা ক'ব আমি / তোমারে ভালোবেসেছি আম 
সে নহে স্বপ্ন, কল্পনা / নাইবা তুমি বাঁসলে ভালো । 


(ঞু) প্রবহমান পয্মাল্প £ এই পয়ারে অর্থযতি ও ছন্দঘতি এক জায়গার পড়ে 
না বা মিলে যায় না। ছেদ যাঁতিকে ছেড়ে চলে যায় । ছেদ ও যাঁতর মধ্যে এই বিরোধ 
মাইকেল মধূসূদন দত্তের অমিব্রছন্দে প্রথম প্রকাশ পায়। পরে রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও 
আমরা পাই__ 

মান হয়ে এলো কণ্ঠে | মন্দার মালিকা 

হৈ মহেন্দ্র, নিবাঁপিত / জ্যোতিরয় টিকা 

মলিন ললাটে ॥ (৮+৬) ৮+৬, ৬) 


শোষণ শক্তি £ বাংলায় সমমান্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং 'ন্রপদই সবচেয়ে বেশি 
প্রচলিত। এদের উভয়েরই চলন-_খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আট মাত্রা। 
এই আট মান্রার মোট ওজন এর মান্রাগুলোকে অনেকটা ইচ্ছামত চলাচলি করা যায়। 
রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলে এর শোষণ শান্তর কথা উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন যে অয্বস্তাক্ষরের জায়গায় বসালেও ছন্দ পতন ঘটবে না, কারণ পয়ারে যে 
ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের মধ্যে যাস্তাক্ষরকে শোবণ করে নেবার ক্ষমতা পয়ারের রয়েছে__ 
৮ ৬ 

পাষাণ 'মিলায়ে যায় / গায়ের বাতাসে 

এই চরণে যস্তাক্ষর নেই, যুত্তাক্ষরের ওজন ক্রমে ক্রমে বাঁড়য়ে দিয়েও পয়ারের 
কোৌলিন্যকে বজায় রাখা যেতে পারে-_ 


৮ ৬ 
পাষাণ মুছা যায় / গায়ের বাতাসে 


যুস্তাক্ষর আরও বাড়ানো হ'ল-_ 
পাষাণ মুছিয়া যায় / অঙ্গের বাতাসে 
আরও ওজন বাড়ানো হ'ল-_ 


ঙ ৬ 
পাষাণ ম্যাচ্ছয়া যায় / অঙ্গের উচ্ছবাসে 
আরও ওজন চাপান হ'ল-- 


৩৮ 


৮ ৬ 
গীত তরাঙ্গ উঠে / অঙ্গের উচ্ছ্বাসে 


আবও ভার চাপান হ'ল-- 
৬ 
সংগত তবঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উচ্ছ্বাস 


আবও ওজন বাড়ানো হ'ল-_ 
৮ ৬ 
“দুদীস্ত পাশ্ডিত্য পূর্ণ / দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” 


ববীন্দ্রনাথ শুধু পয়ারের ক্ষেতে শোষণশন্তির কথা বলে ক্ষান্ত হননি, তিনি 
মাত্রামূলক ছণ্দেও অনুরূপ শোষণশন্তির কথা বলেছেন-_-“সেকালে অক্ষর গুণতি করা 
তিনমান্রামূলক ছন্দে যুক্তধনি বর্জন করে চলতুম । কিন্তু তাতে রচনায় আঁতিলালিত্যের 
দুর্বলতা এসে পৌ"ছত সেটা যখন আমার কাছে বিরন্তিকর হ'ল তখন যুস্তধ্বনির 
স্বরণ নিলুম॥ ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনা দিয়ে গড়া-- 


“বরষার রাতে জলের আঘাতে 
পাঁড়িতেছে যথা ঝরিয়া 
পবিমলে তারি সজল পবন 
করুণায় উঠে ভরিয়া ॥৮ 
এই দূর্বলতা মধ্যে যুস্তবর্ণ এসে দেখা দিল-_ 
“নববষর বার সংঘাতে 
পড়ে মাল্পিকা ঝ'বিয়া 


সিন্তপবন সুগন্ধে তারি 
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া” 


[তান আরও উদাহরণ দিয়েছেন তিন মান্নার ছন্দের-_- 
“আঁখর / পাতায় / নাবিড় / কাজল 
গলিছে / নয়ন / সলিলে” 


যস্তাক্ষব বাঁসয়ে-_ 


“চক্ষুর / পল্পবে / নিবিড় | কম্জল 
গলিছে / অশ্রর / নিররে ।৮ 


৩৯ 


৮ ১০ 
“শ্রাবণের কালো ছায়া / নেমে আসে তমালের বনে 
যেন দিক-ললনার / গলিত কাজল-বারষণে ।” 


যুস্তাক্ষর বাঁজত এই মহাপয়ারকেও যম্তাক্ষর দিয়ে সাজালে ছন্দ পতন ঘটবে না__ 
“বর্ধাব তমিস্রচ্ছায়া / ব্যপ্তু হল অরণ্যের তলে 
যেন অশ্যাসন্ত চক্ষ / দিগবধূর গলিত কজ্জলে ।” 


মধ্যযুগে দেখতে পাই পয়ারে ব্যবহার প্রধানতঃ হয়েছে আখ্যানে, বামায়ণ- 
মহাভারত মঙ্গল কাব্যে বাংলা বৈষণব পদাবলী প্রভীততে এবং তিন মানামূলক ছন্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে গীতি-কবিতায় ৷ 


ভিপদী 


লঘু জ্রিপদশী £ এই ছন্দে প্রীত চরণে তিনটি পর্ব থাকে। প্রথম দুই পর্বে 
পদান্তে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে এবং সেই অন:প্রাস ব মিল দেখানোর জন্য পর্ব দুটোকে 


আলাদা ভাবে বসিয়ে দেখানো হয় । 
৬ ৬ 
“কানূর পিরীতি চন্দনের বাতি 
৮ 
ঘষতে সৌবভময়” 
এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে 


য্গ-শত হেন বাসে ৬+৬-+৮ 


দীঘণভ্তিপদী £$ লঘু ভ্রিপদীর মতই তবে এতে মান্রা সংখ্যা বেশি-_ 


৮ ৮ 
তুমি আজ কোথা গিয়া আমি আছি শূন্য হিয়া 


কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা 


এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহ কোণে 
দেবতার তরে থাক: পুজ্প-অর্থাভার ॥ ৮1৮১৪ 


হু চৌপাদী £ এই ছন্দের প্রতি চরণে চারাটি করে পর্ব থাকে, প্রথম তিনটি 
পর্বের শেষে মিল থাকে । প্রতি দুই চরণের শেষেও মিল থাকে । দুই চরণে একটি 
স্তবক গাঁঠত হয় । এর সাধারণ মাত্রা সংখ্যা ৬+৬+৬+৫-- 


৬ ৬ 
চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন 
৬ রে 
ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে । 
কি যাতনা বিষে বুঝবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে । 


দীঘ" চৌপদী £ লঘু চৌপদীর মতোই তবে মান্না সংখ্যা 
৮+৮7৮+৬১৮+৮+৮+৭ ১ ৮৮+৮-+১০ হতে পারে-_ 
কমে ক্রমে আঁখজল 
ভিজায় কপোলতল 
দুই ফোঁটা অশ্রুজল 
শুকায় বাতাসে । ৮+৮+৮+৬ 


অমিজ্রাক্ষর ছন্দ £ মাইকেল মধুসূদন ইংরাজ কাব মিলটনের আদর্শে 


আমন্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য রচনা করেন । এই ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_ 
“1 ৬/911 1601190, 10 50901795985 17001 11158101059 285 61701151) 319171 
৬9158 5001705 1118. 61710119171 21059+ 18191171170 ৪1 019 59178 01118 9 


5৬/391 17710191091 17101955101". 


অমিভ্রাক্ষরে বৈশিজ্ট্য £ (ক) এই ছন্দে অর্থ বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ 

পরস্পর মিলে যায় না অর্থাৎ িতি' ছেদের অন:গামী নয়। 

(খ) সাধারণ কবিতায় দেখা যায় - যেখানে ছেদ, সেখানেই যাঁতি পড়ে । অবশ্য মাঝে 
মাঝে উপচ্ছেদ ও অর্ধযতি ঠিক মেলে না। 

(গ) অপর ছন্দে রাঁচিত কাঁবতায় দেখা যায়__ছন্দের আদর্শ অনুসারে- পরিমিত 
মাত্রার পর যতি পড়ে। 

(ঘ) এই ছন্দে কয় মাত্রার পর যাঁতি পড়বে তার বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই । 

(ও) এই ছন্দ বেগমান্‌ এবং আবেগময় । আবেগের প্রয়োজনানুসারে যতি পড়ে, 
কখনো দ্রুত বা কখনো বিলম্বে পড়ে। তাই এই ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর' এবং অন্য 
ছন্দকে "মন্রাক্ষর' বলা যেত পারে । 


৪১ 


(চ) যতির অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই ছন্দ 
পয়ারের অনুর্প। অর্থাৎ 'চোদ্দ মারার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযাঁত এবং 
চরণের প্রথম “আট মাত্রার পর অর্ধযাঁত পড়ে । 

(ছ) পর্বের মধ্যে কোনো পবণীঙ্গের পর ছেদ দেখতে পাওয়া যায়। 

(জ) একটি চরণের মধ্যে অর্থ বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না, অপর চরণের সঙ্গে মিলে অর্থ 
বিভাগ হয়। 

(কব) পূ্ণচ্ছেদ এবং উপচ্ছেদ বসানোর বৈচিত্র্যের ফলে এই ছন্দ অর্থ বিভাগের দিক 
দিয়ে বিচিন্রভাবে বিভন্ত হয়ে থাকে ॥ 

মধ্‌সূদন “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” সব প্রথম এই ছন্দ প্রয়োগ করেন । কিন্তু 
সেখানে ছন্দ প্তন ঘটেছে বহবার উপরন্তু ভাষার মধ্যেও জড়তা ছিল। কিন্তু 
মেঘনাদবধ কাব্যে এই ছন্দ নিরঙ্কুশ বলা চলে না মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে কিন্তু 
বীরাঙ্গনা কাব্যে এই ছন্দ একেবারে ঘুটিহীন। মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একাটি উদাহরণ 
দেওয়া হল-_ 


৮ ৬ 
একাকিনন শোকাকুলা / অশোক কাননে ॥ 


কাঁদে রাঘব বাঞ্ছা / আঁধার কুটীরে ॥ 

নীরবে * * দুরন্ত চেড়ী | সতারে ছাঁড়য়া ॥ 

ফেরে দূরে * মত্ত সবে । উৎসব কোতুকে। ** 

(* উপচ্ছেদ ; * * পূর্ণচ্ছেদ, |. অর্ধযাতি; ॥- পূর্ণযতি ) 


কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাব নবীনচন্দ্র সেন অমিশ্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা 
করেছেন ; কিন্তু তাঁদের ছন্দে মধুসূদনের ছন্দের গ।ম্ভীর্যও ধ্হনি প্রবাহ রক্ষিত 
হয়নি । বহুলাংশে তরল হয়ে পড়েছে__ 

চাহিয়া সহাস্য চিত্তে / পুনের বদনে ॥ 

কহিলা দণজেস্বর | বৃরাসূর হাসি, ॥ 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 

নবীনচন্দ্র পরের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ না বাঁসয়ে অর্ধঘাতিতে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে বোচত্র্য আনতে 
চেস্টা করোঁছলেন, কিন্ত; মধুসূদনের সেই গাম্ভীর্য ও ধান প্রবাহের অভাব দেখতে 
পাই-_ | 

দূর হোক ইতিহাস ! * ৯ দেখ একবার ॥ 

মানব হৃদয় রাজ্য / * ৮ দেখ নিরস্তর ॥ 

বহিতেছে কি ঝটিকা | * ৮ 


২ 


মধুসূদন রচনা করেছিলেন--“অমিল অগিত্াক্ষর” ছন্দে; রবান্দ্রনাথ সেই 
অমিল-আমিত্রাক্ষর ছন্দকে “সাঁমল-অমিত্রাক্ষর” করেছেন উপরস্তু পর্বের মান্রা-পদ্ধাতিতে 
মধূসৃদ্দনকে অনুসরণ না করে নোতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন__ 


৮ ৬ 
গ্রামে গ্রামে সেই বার্তণ / রটি গেল কমে * ॥ 


৮ ৬ 
মৈর মহাশয যাবে / সাগর সঙ্গমে ॥ 


৬ ৮ 
তীর্থম্ান লাগি। ১» % | সঙ্গীদল গেল জুটি ॥ 


১০ ৪ 
কত বালবদ্ধ-নরনাবী ৮ * / নৌকা দুটি ॥ 


প্রস্তুত হইল ঘাটে । ৮ ৯ 


রধধন্দ্রনাথ “সমূদ্রেব প্রতি” কাঁবতায়--৮+৬ ; ৬4৮ না করে-৮4১০১ 
১০7৮ করেছেন_- 


৮ ১০ 
হে আদ জননী সিন্ধু / * বসুম্ধরা সন্তান তোমার ॥ * 
১০ ৮ 
একমাণ্র কন্যা ৩ব কোলে / * * তাই * তণ্দ্রা নাহি আর ॥ 
১০ 
চক্ষে তব * তাই বক্ষ জুড়ি / * সদা শঙ্ক, সদা আশা ॥ 


৬ 
পদ আন্দোলন, ** 


প্ৰ হতে বিদায়” কবিতায় আর এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন-_-পর্বের মানাতে__ 
স্বর্গ তব / রহুক অমৃত ॥ ৪/৬ 
মর্তে থাক সুখে দুঃখে / অনস্ত মিশ্রিত ॥  ৮+৬ 
প্রেমধারা অশ্রুজলে / চিরশ্যাম করি ॥ ৮4৬ 


ভুতলের স্বর্গথণ্ড / গাল / হে অপ্সার॥ ৮/২৪ 
প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনায় অনেক সময় ৮/২/৪--১৪ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । 


রবীন্দ্রনাথ বলাকায় যে অসম ছন্দ ব্যবহার করেছেন-_তার মধ্যেও অমিন্রাক্ষর 
রীতির স্পশ্* রয়েছে এবং এতে মিন্রাক্ষর রীতিরও স্পর্শ রয়েছে । সেজন্য একে সামিল" 


৩ 


আমল ছন্দ বলাই বাঞ্চনীয় । মিব্রাক্ষরের অবস্থ।ন বোঝাবার জন্য কবি যেন পয়ারের 
পর্বগুলোকে ভেঙে সাজিয়ে দিয়েছেন । ফলে এই হয়েছে যে--পঙ্7্ততে অন্ত্যানতপ্রাস 
থাকলেও গ্রাতি পঙনঞ্জতে সমমাত্রার অক্ষর সংখ্যা নেই! বলাকার পঙ্ন্তগুলো প্রায়ই 
অসম্পূণণ_ এই অপম্পূর্ণতই হচ্ছে এর প্রন বৈশিন্ট্য। ছেদ ও খাতর দিক থেকে 
এই ছন্দ সম্পূর্ণ বন্ধনমূন্ত। পূণ্ণছেেদে বা অধচ্ছেদে কত মাগার পর থাকবে তার 
কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই । 

বলাকায় ছগ্দাঁওরি শব্দ প্রয়োগে দন্টভ্ত রয়েছে । আতীরগ শব্দগুলো 
প্রধান অক্ষরগূলোর সঙ্গে এমনিভাবে জাঁড়য়ে রঞ়েছে যে তাদের হঠাৎ চেনার উপায় 
নেই। 


বলাকা গাতির কাব্য । এর ছন্দেও এবটা গতি রয়েছে__ যে গাতি ভাবের 
গাতি। ভাবের সঙ্গে কথ।গ.লো জাঁড়য়ে গড়ে এটা তাভনবন্ধ দান করেছে 
হে ভূবন 
আন যতক্ষণ 
তোমারে না বেসেছিনু ভালো 
ততক্ষণ তব আলো 
খখজে খংজে পায় নাই তাৰ সব ধন । 
যতি ও ছেদ বিচার করে অমূল্যধন এর ছন্দোশিপি করেছেন_ 
“হে ভুবন * আমি যতক্ষণ | * তোমারে না ॥ 
বেসোছিনু ভালো / * * ততক্ষণ * তব আলো ॥ " 
খংজে খুজে পাষ নাই / + তার সব ধন | ৯ + 


বলাকায় আরও এক ধরণের ছন্দ রয়েছে এই কবিতার ছন্দোলাপ করার 
সময় দেখতে পাওরা যায়_পর্বের আগে কখনো কখনো ছন্দের আঁতীরক্ক শব্দ 
রয়েছে। এই আতীরন্ত শব্দকে ছন্দোলিপির হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে__ 
হীরা মন্তা মাণকোর ঘটা * ০4১০ 
যেন শূন্য দিগন্তের / ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা * ৮7 ১০ 
যায় যাঁদ লুপ্ত হয়ে যাক * * ০7১০ 
(শুধু থাক) এক বিন্দু নয়নের জল ০4১০ 
কালের কপোল-তলে / শুভ্র সমূত্জল *  ৮+৬ 
এ তাজমহল ১ € ০+৬ 


“শুধু থাক” আতীরন্ত শব্দ গুচ্ছ বলে ছন্দোলাঁপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই 
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কবিতাতে কখনো একটি পর্ব আবার কখনো দুটি পব রয়েছে । যেখানে দুটো পর 
নেই সেখানে “০” চিহ দিয়ে বোঝান হয়েছে । 


গৈরিশ ছন্দ £ নাট্যকার গিঁরশচন্দ্র তাঁর নাটকের পদ্যাংশে ষে ছন্দ 
ব্যবহার করেছেন- তাও অমিন্রাক্ষর ছন্দের ওপর ভিত্তি করে সম্ট। তবে এই ছন্দের 
আঁদরুপ পাই নাট্যকার রজমোহন রায়ের “দানব বিজয়” নাটকে এবং রাজকৃষণ রায়ের 
নিভৃত নিবাস” কাব্যে। তবে গঁরশ চন্দ্রের হাতে এই ছন্দ একটা সুষ্ঠ রূপ 
লাভ করে । গারিশচন্দ্র প্রবাতিত ছন্দকে অমূল্যদন বলেছেন--8169 ৬৪15৪ বা মুক্ত 
ছন্দ। মূলতঃ এ ছন্দ হচ্ছে “ভাঙা অমিন্রাক্ম্র ছন্দ” | 


রাজকৃষণ রায় “পদ্য পঙণন্ত গদ্য” অর্থাৎ গদ্যকাবিতা'ও লিখেছেন 
“সাধের যুল' ভিজে গোছিপ « 
তোর নধর অপরে ও টউল্টল কোচ্চে 2-- 


সুধা মধু ? 
না, ও যে মেথের জলবিন্দ 0 (এব? গোলাপ) 


গিরিশ প্রবা৩৩ ছন্দের পর্ব সংখ্যা সমান নয় এবং তার দৈর্ঘাও সমান নয় । 
ভাব-গ[্ভষ" বজায় রাখার জন্য গিবিশচণ্ররু অনুরূপ ভাবে পর্ব রচনা করেছেন 


অভাগিনা তুম! ০+৬ 
পাতি ভাগ্যে / ভাগাবতি নারী ক* ৪7৬ 
খখজে দেখ " / এ তিন ভুবন * » ৬/৪ 
7কবা আছে / ভাগ্যবাণ মম সম । ৪ / ৮ 


চতৃর্দশপদী কবিতা £ ইংরাজী 9০7791 কে মধুস.দনই সর্ব প্রথম 
“চতুদ্দশপদী কবিত।” ন।ম দিয়ে ইতালীয় ছন্দকে বাংলার মাটিতে প্রতিরোপণ করেন । 
5.4781 বপ্তুটি বিলাতী, কিন্তু চোদ্দ-পদে'র কবিতার জণ্ম হয়েছিল বাংলাদেশেই । 
তবে মধ্সূদন এ “চতুদ্দশপদী” কবিতাকে বিল।তট অলঙ্কারে সাজিয়ে একটা নোতুন 
রূপ দিয়েছেন । “সনেট? রচনাতেও মধুসদন পয়ারের পর্ব ও মান্তা ভাগ (৮+৬) কেই 
মেনে নিয়েছেন এবং পয়ারের পদাস্ত্যের অন:প্রাসকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন__ 


একথা ঠিক, মধুসূদন যখন ভার্সাই নগরাঁতে বাস করছিলেন তখনই 
ইতালীয় ভাষায় রচিত সনেট পড়ে সনেট রচনার প্রেরণা অনুভব করেন। এবং 
৪৫ 


শ্লনযোহন ঘোষকে বলেন- 11) 77 101711019 01011101, 16 060101৬8190 0% 17161) 
01939116015, 0811 90101161117 0076 ৬/০110 1181 11611981181). 
অনেক সমালোচক বলেন যে একাদশ শতাব্দীতে পতুগীজ কবি “গিদ্ো 
আরেংসওই (0100 0? 16270) প্রথম সনেট রচনা করেন। মহাকবি দাস্তেও 
সনেট রচনা করেছেন কিন্তু সনেট রচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন- প্ুয়োদশ শতাব্দীর 
ইতালীয় কবি পেন্রাকণ। পরবত কালে ওয়াটস, সারে, সেকসপাঁয়র, মিলটন, 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাঁট-স, রসেটি প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিরা সার্থক সনেট রচনা করেছেন। 
ইতালীশগ্ন হালেট £ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-_ 
(ক) চোদ্দাঁট পঙশন্ত থাকবে এবং এর দুটো ভাগ- ৮+৬। 
(খ) প্রথম আট পুর মিল হচ্ছে-_-ক, খ, খ, ক অর্থাৎ প্রথম ও চতর্থ এবং দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় পঙণন্তর শেষে মিল থাকবে । 
(গ) দ্বিতীয় ছয় পঙন্তির মিলের মধ্যে একটু বাতিক্রম রয়েছে দুটো বা তিনটে সিল 
থাকতে পারে- গঘ গঘ গঘ অথবা গঘঙ, গবঙ অথবা গঘঘ, গঘথ । 
(ঘ) শেষ দুটো পঙ্শন্ডতে কখনই এক মিল থাকবে না । 
সনেটের প্রথম আট চরণকে অগ্ঞপদী বা অন্ঞচক (0018৬৪) এবং শেষের 
ছয়টি চরণকে ষট-পদী বা ষড়ক (599161) বলা হয়। প্রথম আট পঙ্ঠাঞডর মধ্যে দুটো 
ভাগ থাকে 548, প্রতিটি ভাগকে বলা হয়-_-0081517 এবং শেষ ছয় পঙণন্তর 
মধ্যে দুটো ভাগ থাকে ৩4৩ । এর প্ুত্যেকাঁট ভাগকে বলা হয় 916011 
সেক.সপীরীক্ম সনেট £ সেক্‌সপীয়র পেন্রার্কার রাঁতি অবলম্বন 


করেননি। তাঁর গঠন প্রণালী পৃথক । তিন 'অণ্টক' ও “যষ্টক' ভাগ রক্ষা করেনান__ 
তাঁর মিল হচ্ছে__কখ, কখ, গঘ; গঘ; চছঃ চছ, এও । 
[মলটন, ওয়া৬সওয়ার্থ কট-স প্রভাতি কবিরা বহুলাংশে পেঘ্রারকাকে অনুসরণ 
করেছেন৷ 
মধুসূদন পেত্রারক ও সেকসূপায়র উভয়কেই অনুসরণ করেছেন__ 
“কমলে কামনী আমি / হেরিনু স্বপনে (৮+৬) ক 
কাঁলিদহে । বাঁস বামা / শতদল-দলে-_ 
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা / সরসীর জলে খ 
মনোহর ।) বাস করে / সাপটি হেলনে ক 
গজেশে, গ্রাসছে তারে উগ্গার সঘনে ক 
গুগ্রারছে আলপুঞজজ অন্ধ পারমলে খ 
খ্ধ 
ক 
) 


4৩ 


বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে। 
কার না ভোলেরে মনঃ) এহেন ছলনে' 
(পেত রীততে রঁচিত। 


গ৬ 


“তঞ্দচড-জটজালে শাভিলা যেমাত ক 
জাহ্নবী ; ভারত-রস ঝষি দ্বৈপারন, খ 
ঢালি সংস্কৃত-হুদে রাখিলা যেমাতি ক 
তষায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন খ 

(সেকসপাীরায় রীতি) 


সধূসৃদন পধারের চবণ নিয়ে সনেট রচনা করলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক সময়েই 
আমঘাক্ষরের ভাব-রুপ দেখা দেয়__বিশেষতঃ যতি ছন্দের ব্যবহারে । 

মধ্সুদনের পব দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ 
চৌপূরাঁ, মোহতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিরা বিভিন্ন পঞ্চাতিতে সনেট রচনা করেছেন। 
ববীন্দ্রনাথ ৮4৬ পরিহাব কবে অনেক সময ৮+১০ করেও সনেট রচনা করেছেন-__ 


৮ ৬ 
"1নাশাঁদন কাঁদ সাঁখ / মিশনের তপ্লে-- ক 
যে মিলন ক্ষুধাতুর / মৃত্যুর মতন। ৮+৬ 
লও লও বেধে লও | কেড়ে লও মোবে_- ক 
লও লঙ্জা লও বস্ত্র / লও আবরণ খ 
আবার ৮+১০ 


কোথা রাতি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তাবা 
(কবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা 
কেবা হাসে কেবা গায়, / কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা 
কোথা পথ, কোথা গ্রহ | কোথা পাম্থ, কোথা পথ হারা 
(চরাঁদন / কাঁড় ও কোমল) 
একে অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারও বলা হয়। 


চা 


অক্ষরবৃত পয়ার £ ৮+৬--১৪ 
জন্মেছি যে মত কোলে / তাকে ঘণা করে 
ছুটিব না স্বর্গ আর / মুস্তি খাঁজবারে। 


অক্ষরব্বত্ত এক পদী ঃ 
ভিক্ষা অন্নে বাঁচার বসুধা 
মটাইব দুভিক্ষের ক্ষধা | 


প্বরবৃপ্ত 


স্বরবৃন্ত বা দলবৃত্ত (5৬119010 31/19) ছচ্দকে রবীম্পনাথ বলেছেন “প্রাকৃত 
বাংলার ছন্দ', এবং অমূল্যধন বলেছেন “শ্বাসাঘাত” প্রধান ছন্দ । এই ছন্দ “ছড়ার ছন্দ” 
নামে সমাঁধক প্রচলিত । 


ছড়া, পাঁচালি, লোকগণীতির মধ্যেই এই ছন্দ মূলতঃ আবদ্ধ ছিল-. 
“চান করে যেবা নারী খায় গুয়া পান 
লক্ষমখ বলে সেই নারী আমার সমান ॥ 


সকাল বেলা ছড়া দেয় সন্ধা হলে বাতি 
লক্ষণ বলে সেই ঘরে আমার বসাতি ॥ 


শিরে ছিল আর বাঁশিটী তুল্যা নিল হাতে 
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে । 


যেনা নাচন, যেনা 
বট- পুকুরের কেনা । 


এই ছড়া ও গীঁতিকাগুলো রাঁচত হয়েছে অ-সাধু ভাষায় । অ-সাধূ ভাষা 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“বাংলার সাধু ভাষাটা খুব জড়ালো ভাষা, এবং তাহার 
চেহারা বলিয়া একটা পদাথ আছে । আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু 
ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই, কন্তু তাই বাঁলরা অ-সাধু ভাষা যে বাসায় 
গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। যে আউলের মুখে বাউলের মুখে, ভন্ত কবিদের 
গনে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ইয়া 
রহিয়াছে । কেবল ছাপার কালির 'তিলক পারয়া যে ভদ্র সাহত্য সভার মোড়াঁল কারফ়া 
বেড়াইতে পারে না। কল্জু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশ 
বাঁজিতেছেই । সেই সব মেঠো গনের ঝরণা তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো 
নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া চুনুন শব্দ করিতেছে । আমাদের ভদ্র সাহিত্য 
পল্লশর গণ্ডশর 'দাঘটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই ; সেখানে হসস্ত ঝংকার বন্ধ ।” 


ছড়ার ছন্দে কবিতা আগে রচিত হয়েছে (পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে) ; 
কিন্ত; একে সাহিত্যের আম-্দরবারে পুরোপুর প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ! এই 
ছন্দে বহ, কবিতা কাব্য তাঁন রচনা ঝুুরেছেন। এই চলতি ভাষার প্রোতে যে কলধবান 


৬ 


রয়েছে তা কবি চিত্তকে আকর্ষণ করেছে । চলতি ভাষার হসন্ত সূরে তান বলেছেন__ 
আমার: সকল কাঁটা ধন্য করে 

ফুটবে গো ফুল: ফুটবে । 
আমার- সকল ব্যথা রাঙন হয়ে 

গোলাপ হয়ে উঠবে। 


চলতি ভাষায় রচিত এই পঞঙুশীস্তগুলোকে যাঁদ “সাধু ভাষার ছন্দ” এ লেখা যায়, 
তাহলে তার যে চেহারা দেখা দেবে তা কবি নিজে লিখে দৌখিয়েছেন-__ 

“যত কঁটি মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে । 

সকল বদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়। উঠিবে ।” 


আবার য.স্তবর্ণকে যাঁদ একমাত্র। করে ধরে একে লেখা ষায় তাহলে এর চেহারা হবে-_- 
“সকল কণ্টক সার্থক কাযা কুসুম শ্তবক ফুটিবে, 
বেদনা যন্ত্রণা রন্তমূতি ধার গোলাপ হইয়া ফুঁটিবে ॥” 


চলতি ভাষার এই ছন্দ সম্পর্কে তান আরও বলেছেন-__“সংস্কৃত ভাষার 
জরিজহরতের ঝালর-ওরালা দেড়হাত দুইহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা বধূটির 
চোখের জল মুখের হাসি সমন্ত ঢাকা পাঁড়ুয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষ 
যে কত তাঁক্ষ্যতা তাহা আমরা ভুলিয়া গোঁছ। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা 
খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধূ-লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। 
সাধু লোকেরা জরির আঁচলটা দেখয়া তাহার দর যাচ,ই করুক; আমার কাছে চোখের 
চাহানটুকুর দর তাহার চেয়ে অদ্ক বেশি, সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচ।ষ গাড়ার 
হাটে বাজারে মেলে না।” 


এই ছন্দের বৈশ্শত্ট্য হচ্ছে__ 
(ক) প্রাতাট পবের গে'ড়ায় একটি করে শ্বাসাঘাত বা 50955 গড়বে । 
(খ) এই শ্বাসাধাতের থলে পবেরি অক্ষরে বাজনান্ত শব্দ সংকাচত হয়ে একমাঘ্রার হবে । 
(গ) এন প্রাতি পবে ৪ নানা এবং ২ মাত্রা করে পর্বীঙ্গ থাকে । সাধারণতঃ প্রাতিট 
চরণে ৪টি পর্ব থাকবে এবং শেষ পর্ধাট অপূর্ণ গাকৃবে । তবে রবীন্দ্রনাথ এই 
সতবাদকে সম্পূর্ণ মেনে নেনান। তিনি এই ছন্দে ২, ৩, ৪, ৫ পরের চরণেরও 
কাঁবতা রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন। 
(ঘ) এই ছন্দে প্রায় প্রতোক গবেই যৃখ্মধনি ব্যবহার হয়; অবশ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
(ঙ) এই ছন্দে পয়রের মত ধ্নি প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় না। 


ড$ 


(5) শ্বাসাঘাত থাকায় এর লয় হয়েছে দ্রুত । 

(ছ) বাংলা ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে বিশেষ ভাবে বিধৃত হয়ে নৃতযচপল 
করে তুলেছে। 

(জ) এই ছন্দ স্বরধনিব পাঁরমিত সংখ্যার ওপর অনেকটা নিভরশীল। 

(ঝ) এই ছন্দ নদী-মাতৃক বাংলা দেশের ঘরোষা ছন্দ । 

(এ) প্রাচীন কালে একে “ধামালী"ও বলা হয়েছে। তখন পবেরি মান্তা ৪ অক্ষরে 
সঈমাবদ্ধ ছিল না, উচ্চারণের সময়ে প্রয়োজন মত ধখাঁন বাঁড়যে বা কাঁময়ে নেওয়া 
হত-_বাঙালি মেয়েদের খোঁশার মতো । 

(8) সংবৃত ও বিব্‌ত (0181) ৪170 019560 511916) প্রতিটি ১ মান্রা ওজনের । 

(ঠ) স্বরবত্ত-রীতিতে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী, পয়ার রচিত হযেছে এবং রবীন্দ্রনাথ 
স্বরবৃত্তেও 'মুস্তক" পদ রচনা করেছেন । 

(ড) শ্বানাঘাত থাকায় যৌগিক অক্ষর হুস্ব বলে পারগণত হয়েছে 

পয়ার (লব) 

খাঁচার ভিতর: / আঁচন- পাখী // কেমনে আসে / যায় 

ধরতে পারলে / মনব্ড়ী / দিত।ম, তাহার: / পায়। 
৪+8478+২ 


৪ ৪ ৪ ৪ 
রেবার্‌: তটে / চাঁপার তলে / সভা বসত / সন্ধ্যা হলে-*১৬ 


৪ ৪ ৪ ২ 
আজ বিকালে / কোকিল: ডাকে / শুনে মনে / লাগে--১৪ 
এটাকে আবার -- 
৮ ৬ 
আজ: বিকালে কোকিল ডাকে / শুনে মনে লাগে 


বাংলা দেশে ছিলাম: যেন / তিন শো বছর আগে” 
করা যেতে পারে । (স্বরবন্ত দ্বিপদ৭) 


স্বরব্ুস্ত একপদী ' ১০ মান্রার) 


কাঁকূন-জোড়া / এনে দিলেম: / যবে । ৪ £৪+২-১০ 
ভেবোঁছলাম: / হয়তো খুশি / হবে । 


৪০ 


স্থররত্ত চৌপদী £ 
দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশেস” ৮ 
ছায়ার মতো চরণ-দেশে- ৮ 
কঠিন্‌ তব নূপুর ঘেসে- ৮ 
আর বসে না /রইবস্ম ৪+৯-*৬ 


স্বরবত্ত মহাপয়ার £ 
৪ ৪ ৪ গ্ঁ ৮ 


যারা আমার / সবি-সকালের: / গানের দণপে / জালিয়ে দিলে / আলো 
আপন হিয়ার / পরশ: দিয়ে / এই জীবনের / সকল সাদা / কালো 
(পূববী | রবীন্দ্রনাথ) »» ১৮ মান্রা। 


অগ্ন্গ পর্ব : 
আমি যাঁদ / জম নিতেম, / কালিদাসের / কালে। 
একটি শ্লোকে | ভাত গেয়ে ৪+৪ 


রাজার: কাছে / নিতাম চেয়েন ৪+৪ 
উজ্জয়িনীর বিজন: প্রান্তে / কানন--ঘেরা বাড়ি ৪+৪+৪+২ 


৪+4+৪+87* 


স্বরবৃত্ত মৃক্তক : 
মা কেদে কয / মঞ্জলী মোর্‌ / এ তো কচি / মেয়ে 
ওরি সঙ্গে | বিষে দেবে / বসে ওর: / চেয়ে 
পাচগুণো ষে। বড় 


তাকে দেখে / বাছা আমার: / ভয়েই জড় / সড়। 
পলাতকা / রবান্দ্রনাথ। 


রবীন্দ্রনাথ ৪ মান্রার পর্বকে ভেঙে ৩ মাঘ্াব করে করেছেন-- 
কৃষ কলি / আমি তারেই বলি ৪8/81/২ 
অমূল্যধন / আনন্দ মোহন । 


রবীন্দ্রনাথ করেছেন - 
কৃষ-ও / কলি-/ আমি / তারেই / বাল- 
অথবা 
বৃষ্টি পড়ে | টাপুর্টুপর: | নদেয় এল / বান 
[শিব ঠাকুরেব / বিয়ে হল / তিন কন্যে | দান 


০৩1৩1৩7৩47৩ 


০৮৪7৪84784৯ 


৫৯ 


রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ৩ মাতার ছন্দ (অমূল্যধনের মতে ৪ মান্লার) 
বৃষট / পড়ে / টাপুর / টপুব / নদেয় | এল-/ বা-ন 
শিবঠা / কুরের ৷ বিয়ে হবে" / তিনক / ননে-/ দা-ন। 
তাঁর মত হচ্ছে তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফকি, পার্বতী স্বরবর্ণগুলো 
সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো যায়গা দখল করে নিয়েছে। 


মুজ্ঞক £ 


মাকে'দে ক়/ মঙজজলী মোর / এতো কচি/মেয়ে 
ওরি সঙ্গে / বিয়ে দেবে / বয়সে ওর / চেয়ে 
পাঁচগুণো যে / বড় 
তাকে দেখে / বাছা আমার / ভয়েই জড় / সড় 
পল।তকা / রবীন্দ্রনাথ 


মাত্রাবৃত্ত 


মালাব্ত্ত' বিলম্বিত লয়ের ছন্দ । অমূলাধন এর নাম দিয়েছেন--ধংনি প্রধান 
ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ নাম 'দিয়েছেন- “সংস্কৃত ভাষা” ছন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র এর নাম 
দিয়েছেন-__ কলাবন্ত? (70110 51/16) “মান্রাব-্ত” ন।মটি আগে প্রবোধচ'দ্র দিয়োছলেন । 


এই ছণ্দের দুটো রুপ--) প্রাচীন কূপ (২) আধুনিক রূপ । প্রাচীন 
রূপাটির সুবু হয়েছে চধাপদ থেকে এবং এব শেষ সীমা রবীন্দ্রনাথের “মানসী? গ্রন্থের 
পূর্ব প্যস্ত। এই ছন্দের অধ্ধখানক রূপাঁট রবীন্দ্রনাথের দান। 


আনণ্দমোহন বলেছেন, যে রীতিতে ম.ন্তুদল (স্বরাস্ত ।সলেবেল) মাই একমাত্র 
এবং স্বরান্ত ও হলন্তরুদ্ধ দল সব সময়ে সম্প্রসারিত ও দুই মান্রার বলে গণ্য হয ত'কে 
“নব্যকলাব-শু” রীতি বলা হয। আর যেদ্মেতে উত্ত লক্ষণ ছাড়াও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক 
মর্ধযাদা পাষ তাকে “প্র।চীন বা প্রত্রকলাবৃত্ত” বলে অভিহিত করা হয় । সংস্কৃত ছন্দের 
অনুকরণে রাঁচত ভারতচন্দ্রের কবিতায়, ববীন্দ্রনাথের 'জনগণমন'_-গানে এ বিশুদ্ধ বা 
শিঘ্টরূপ এবং চর্ধযাগণীত, বিদ্যাপাঁত, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকতখদের ব্রজবুূলি 
গখীতগুলোতে এব শিিল রূপ দেখতে গাই। রবধন্দ্রনাথ প্রত্নকলাব্ন্ত ছন্দকে বৈষ্ণব 
পদাবলীীর মুখ্য ছন্দ বলে, খলেছেন-_ বৈষ্ণব গ্দাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের গুথম 
ঢেউ ওঠে । বিস্তু দেখা যায় ভার লীলাবোচিত্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহুদ্ব মাতা 
অবলম্বন বরেই প্রধানতঃ প্রক,শ পেয়েছে।” 


৬৭ 


বৈষ্ব পদাবলীর ভাষায় দুটে। ধারা- ব্রজব:ীলি এবং বাংলা । ছন্দের ক্ষেত্রেও 
মোটাগটি বলা যেতে পারে যে__দ?টো ধারাই সবধিক ব্যবহৃত হয়েছে-_(১) মান্রাবৃন্ 
(কলাবৃত্ত) এবং (২) অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রকলাবৃত্ত)। এই দুটো ধারা দু'জন দিকপাল-_ 
বিদ্যাপতি (মান্রাবৃত্ত) এবং বড়? চণ্ডঈদাস (অক্ষরবৃত্ত)। 


মাত্রারভের বৈশিষ্ট্য £ 


১) প্রতিটি অক্ষরধহাঁন, এই ছন্দে, বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। পয়ারের অক্ষর- 
ধহনির আতিরন্ত টান এই ছন্দে নেই। 

২) বিলাম্বত লয়ে ছন্দ বলে যৌগিক অক্ষর ২ মাত্রার (দঘ) অন্য অক্ষর ১ মান্রার 
(হুস্ব) তবে ব্যতীকুমও আছে। 

৩) সয় বিশেবে মেিকস্বর ২ মাতার হতে পারে। 

৪) যুক্ত ব্যঞ্জনের আগের স্বরাঁট ২ মান্রার । 

৫) হলন্ত বা বাঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীঘ€। 

) “ও % এর প্ববিতী স্বর দীর্ঘ । 

৭) এ, ও দীর্ঘস্বরণ। অন্যান্য স্বর সাধারণতঃ ১ মাত্রার | 

৮) এই ছন্দে সাধারণতঃ দ:'ধরনের পর্ব থাকে-পীবশেষ পব” ও “সাধারণ পব?। 
বিশেষ পরব“ হচ্ছে-য্ত্তাক্ষর দিয়ে গঠিত ছোট ছোট পব এবং সাধারণ পর্ব হচ্ছে 
বর্ণ'দবারা গাঠত দীঘ পর্ব । 

৯) এই ছন্দ একান্তভাবেই গীতি ধমঁ। 

১০) এই ছন্দের শোষণ শান্ত নেই ; যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে। 

১১) 'বিলাম্বত লয়ের ছন্দ ব'লে আরাম-প্রয়তা ও আরাম বিমুখতার চূড়ান্ত আভব্যস্তি 
দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্য যৌগিক অক্ষরের পুরো দাম দেওয়া হয়। 

৯২)*এই ছন্দে শ্বাসবায়ূর পরিমাণের সক্ষম হিসাব রাখতে হয়। 

১৩) দুবল ছন্দ ব'লে বোশ মাত্রার পর্ব ব্যবহার করা চলে না। 


মাত্রাব্বস্ত ও অক্ষরব্বত্তের মধ্যে গার্থকা 


১) মান্রাবত্ত ধ্নি প্রধান, অক্ষরব্ত্ত তান প্রধান। 

২) মান্রাবান্ত বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ধীর লয়ের ছন্দ । 

৩) অক্ষরবন্তে যুগ্ম ধ্ৰানি প্রায়ই হুস্ব এবং এক মাত্রার ; মানরাবৃত্তে যুগ্ম ধ্বান 
সাধারণতঃ দীঘ" এবং দুই মান্রার। 


৫৩ 


৪) 


৬) 


৫1 


১) 


৫9 


মাতাতে অক্ষরের ধ্যান “গারিনাণ প্রাধান্য” এবং অক্ষলরবৃত্তে ধবানর উপর “তানের 
প্রবাহ” বস্তার লাভ করে। 

অক্ষরবত্তের (পয়ার) শোষণ শান্ত আছে, মাত্রাবৃত্তে তা নেই। 

অ্রবৃণ্তে ধ্বানর গাম্ভীর্ রয়েছে, কিন্তু মান্রাবন্তের ধ্খনির গাম্ভীর্য নেই, 
আছে চাগুল্য ও মাধূরয। পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে” থেকে “দুদ 
গাণ্ডত্যপূণণ দুঃসাধ্য পিদ্ধান্ত” একই ওজনের । মান্রাবন্ত “মেয়োল ছন্দ” 
অক্ষরবন্ত “পুরুষালি ছন্দ” | 

অন্রবান্তে সাধারণতঃ অসমমান্রার পূর্ণ পর্ব থাকে না, কিন্তু মান্রাবৃত্তে ৫, ৪ 
অসম মারার পূর্ণ পর্ব পাওয়া যার । 

অক্ষরবস্ত সাধারণতঃ «, ও % এর মান্রা গণনা করা হয় না, কিন্তু; মান্রাবত্ত 
করা হয়। ৃ্‌ 
ছন্দের প্রযয়োজনবোধে অন্রের দখঘসকরণ উভয়জাতয় ছন্দে চলে, তবে মান্রাবন্তে 
দীথকরণ অগেননকৃত বোঁশ। 


ঘররুতঙ সলে মাজা ব্বত্ের ও অক্ষরন্বভির গাহকা 


স্বরবত্ত দ্ুত লয়ের, মাহ্রাবৃণ্ত বিলদ্বিত লয়ের এবং অক্ষরবৃত্ত ধার লয়ের ছন্দ । 
স্বরব্ত শ্বাসাঘাত প্রধান, মান্রাবৃন্ত ধন প্রধান এবং অক্ষরবান্ত তান প্রধান ছন্দ । 
স্বরবৃত্তে প্রায় প্রাতাঁট পর্বে একটা প্রবল শ্বাসাঘ।ত পড়ে, মাহাবত্ত ও অক্ষরবত্তে 
তানেই। 

অগৃলাধন এবং প্রবোধচন্দ্রের মতে এই ছন্দে ব্যবহৃত পবেরি মাত্রা সংখ্যা ৪ ; কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ তিনমান্রার পর্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মান্রাবত্ত ও অক্ষরবন্তে 
এধরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নই, রবীন্দ্রনাথ ২৩,৪ পবেরি চরণেও এই ছন্দ 
রচনা করেছেন। 

শ্বাসাঘাত থাকার ফলে যৌগিক অক্ষর হুস্ব হয়ে পড়েছে, তবে প্রয়োজনে দীর্ঘও 
করা হয়। 

এই ছন্দের মান্রাব্ন্তের মতো শোষণ শান্ত নেই, যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে। 


সংস্কত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য 


ংস্কত-উচ্চারণের বশেষস্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘহুস্বতা । তদের 'মান্রাঠ পূর্ব 
নিদিষ্ট কিন্তু বাংলা-উচ্চারণে এ বাঁধাধরা নিয়ম নেই। 


২) 


৩) 


৫) 


৬) 


৭) 


সংস্কৃত ছন্দ কেবল মাধ পদক্ষেপের মাত্রা গধনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নিদিষ্ট 
নিয়মে দীর্ঘহ্স্ব মান্নাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ । 

বাংলা ছন্দের মধ্যে সংকৃত ছন্দের ধ্যনির অভাব দেখতে পাই। বাংলা গীতমূলক 
ছন্দ। গাীঁত-সরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়। 
কথার যে অভাব, সুর সেই অভাবকে পূর্ণ করে দেয়-_সংস্কৃতে এর বিপরীত 
দেখি । ,সংস্কৃতে গণীতি কবিতা নেই বললেই চলে- একমাত্র পূ্ণণঙ্গ গীতি কাঁবতা 
হচ্ছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ | 


.সংস্কৃতের “যতীবচ্ছেদঃ" বাংলার “বিচ্ছেদ্যাতি” বা ছেদ একই প্রকার । কিন্তু 


বাংলায় আর এক ধরণের “যতি' (উপচ্ছেদ) আছে তা সংস্কৃতে নেই। অর্থাৎ 
বাংলায় 176৭11109959 (বিচ্ছেদ্যাতী, 146101081109858 (বিরামযাত) এ যে 
পার্থক্য রয়েছে সং্কৃত ছণ্দশাস্ণে তা স্বীকৃত হয়নি । সংস্কৃতে “যাতীজহ্ব্ষ্টে 
বিবাম দ্থানম? এবং “যাতীঝগ্েদঃ' দুটোরই সংজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সংকৃত 
ছাণ্দাণ্দিদের ধারণা যখন ধানব বিচ্ছেদ ঘটবে, সেই সময়েই জিহবা বিরাম লাভ 
বপবে এবং অনা পলয়ে জিহ্বার কিয়া অবিরাম চলতে থাকবে । কিন্ত: একটা 
ক৮1-যখুনি দরর্থক্ণির উচ্চারিত হয ; তখন জিহনা সামান্য বিরাম গায় এবং 
এ বিরাম পায় «লে, ২৮ মান্রাৰ ৩২ মাতার পর ছেদ বসান যেত পারে। 

বাংলা উচ্চারণ এবং সংস্কৃত উচ্চারণ এক ধরণের নয় ।- প্রত্যেক বাংলা শব্দের 
প্রথমে একট শ্বাসাথাত পড়ে- দেখবি, ভেতর, কট''ক প্রভৃতি । “এইত চাই”. 
এই চাই । “আন্তে ভাই ব্যাটারা ভারি পাজী-আঁপ্তে ভাই ব্যা্ারা ভার 
পাজী”। এবং এর ফলেই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলোতে স্বর 
অপেক্ষাকৃত দূবল হয়ে গড়ে এমনকি তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত 'অ'কার 
প্রায়ই উচ্চারিত হয়না_জল-জ+ল্‌; কিন্তু 'ল' বলতে পেছনে 'অ' আছে, 
কিন্তু জল বলতে গিয়ে জলঅকে জল: বলে উচ্চারণ কাঁর। 

বাংলার এক-একটি ছন্দোবিভাগ আর সংস্কৃতের পাদ" বাইংরাজীর 79০! এক 
নয়। সংস্কৃত,পাদ” অর্থ__ একটি গ্লোকের চতুথাংশ। 


সংস্কৃত “পর্বণ"” এর অনুরূপ বাংলার পব”। 


মাত্রান্বত্তের আধুনিক রূপ 
মান্রাবৃন্তের প্রাচীনরূপ অর্থাৎ প্রত্বনাঘাবৃত্তের প্রাচীন রূপ এবং বজবুলি 


ভাষায় রচিত মাব্রাবৃত্ত (প্র) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আধুনিক 
রূপের কিছ; উদাহরণ উদ্ধত করা হ'ল-- 


৫৫ 


মারান-ত্র পয়ার (লঘ-) 


২১ ১ ২১১ ২১১ ১১ 
বযণর 'নর্করে / আঁঙ্কত কায় 7 ৮+৬. ৪ 


দুই তীরে গারমালা / কতদর যায় ল্ল ৮-৬--১৪, 


সূ চলেন ধীরে / সম্যাসী বেশে ৮. ১৪ 
পশ্চিম নদশতঙরে / সন্ধ্যার দেশে । 


মাত্রাব্ত পদ (১০7৭) মাত্রা 


১১১ ১১ ২১৯১১ ১১১১১ ২ 
নৃতন-জাগা কুঞ্জবনে / কৃহরি উঠে পিক 
বসন্তের চুম্বনেতে / বিবশ দশ দিক্‌ ॥ 


মাত্রাবন্ত 'ন্রপদন (লঘট) 
৬ ৬ 
ভুতের মতন চেহারা যেমন 


টা 
[নধোধ আত ঘোর ॥ 


মারাবতত ত্রপদর £ (৮7৮4 ১০) 


অন্রাণ হল সারা স্বচ্ছ নদখর ধারা 
বাহ চলে কলসংগনতে । 


বেলা যে : পড়ে এলো / জলকে : চল সহ (৩4৪) এ 
(৩4২) & 
পুরনো : সেই সুরে কেযেনডাকে দরে 
কোথা সে: ছায়াসাখ / কোথা সে £ জল: 
কোথা সে : বাঁধাঘাট / অশথ : তল: 
ছিলাম আনমনে / একেলা : গৃহকোণে 
কে যেন ডাকল রে / জলকে ; চল.। 


6৬ 


মঞোবত্ত দীখচোপদী (৮+৮ 1৮৭৫) 
প্থপাশে মল্লিকা | দাঁডাল আপ ৮৮৮৭৫ 
বতাসে স.গণ্ধেব / বাঁজ।ল বাশি ৪1৫ 
ধবাব স্বখ্দ্ববে / উদ্াব আডম্ন 
আসে বব জদ্খাব ছও হে হানি । 


৬ ৬ ৫ 
হে মোব চিও / পূণ্যতীরথে / জাগোবে ধাঁবে 
এই ভাবতেন / মহামানবেব / পাগল তাঁবে । 


৬ ৬ ৬ ২ 
নমো নগো নম । সংজ্পরী হন । জননী জম ভান 
গঙ্গ বত17/ 1 1্ধ সমীব / জীবন অুডানে / তুম ৮ ২০ মানা 


মাত্রান্বত্ত মস্তক 


৫ ে 
গন গেলে | |সথান কবি জল এলো । চুসে 
% ৫ ২ 
শাপলা ছিলে উপক-$প। বুলে 
রর ষ্ঠ 
[91 বাস 
৫ & & 
18৭ বে ফুটিল-বে 1 নঞটএ চাপ গাশ 


ডে 


4 


হঞ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ছন্দে মাজা ও প্লবীন্দ্রনাথ 


ছন্দের সান্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমূলাধনের মতদ্বেধ রয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ তরি “ছন্দ” শক বইটিতে এ বিষয়ে সবশেষে আলোচনা করেছেন। তান 
বহু কবিতা রচনা করে তাঁর মতবাদ ব্যন্ট করেছেন 

আধার রজনী পোহাল 
জগৎ পারল পলকে 
[বমল প্রভাত কিরণে 
মিলিল দলোক ডলোকে। 

রবীন্দ্রনাথ একে বালছেন ৯ মাত্রার ছন্দ এএং অমূলাধন বলেছেন ৬ মাতার 

ন্দ। অম.ল্যধন এর পর্ব ভাগ ও মাত্রা নিরুপ্ণ করেছেন- 
আঁধার পঞ্জনী / পোহালো 
দগৎ পারল । পুপকে। ৬/৩ 

রবখন্দ্রনাথ অমূলাধনের পর্ব ও পবণঙ্গ ভগ এবং নিরপিত মান্লাকে গ্রহণ না 
করে বলেছেন--এর ধড়টা ৬ মাত্রার, ল্যাজটা ৩ মান্রার, চোখা দিয়ে এক পঞ্ান্তুকে 
নয় মান্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমলাবাবুর মতে, কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো 
অসমান ভাগ বোরয়ে পড়ে। 

তান আরও বলেছেন--“এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাতার পর্যায়ে ঘটেনা, তার 
কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে নয় মাতায়। নয় মানায় তর প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে+বারে 
বহূগুণিত করেছে । এই নয় মান্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। 
সেই জোড় ছয় মান্রার না, তিন মানায় । 

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে _ 

আঁধার | রজনী | পোহালো 
জগৎ / পুরিল / পুলকে।  ৩.৩/৩ 


€1/ 


রবীন্দ্রনাথ এই মানা গণনা সম্পকে বলেছেন “আমার ছন্দের লক্ষণ এই-__ 
প্রত্যেক পদে তিন কল", প্রত্যেক কলায় তিনমাতা, অতএব সমগ্র পদের সম্পন্টি ৯।” 


রবসন্দ্রনাথের বন্তুব্য হচ্ছে--"ছন্দকে চিনতে হ'লে প্রথম দেখা চাই--ভার পদের 
মোট মান্রা, তারপর কলাসংখ্যা, তারপরে প্রত্যেক কলার মাতা ।” 


[তান উদাহরণ দিয়েছেন 
সকাল বেলা / কাটিয়া গেল 
বিকাল নাহি / যায়। ৫+&+-৫+-২-০১৭ 


রবীন্দ্রনাথের মতে এই ছন্দ ১৭ মাগার, এর কলা (পবণ সংখ্যা ৪1 শেষ 
কল।টি ২ মাত্রার বাকীগুলো ৫ মাত্রার । 
তিনি আরও উদাহরণ দয়েছেন-- 
শয়নে | নিঠুর | চাহান 
হদয়ে / করুণা / ঢাকা। 
গভার / প্রেমের | কাহিনী 
গোপন / করিয়া / রাখা । 
পদের মানা সংখ্যা--১৭। 
কলা সংখা--৬ : একটি অপৃণ“ কলা রয়েছে। 
মাত্রা সংখ্যার_পূণকিলার ৩ : অপূর্ণ কলান_-২ 


আরও একাঁটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল-- 
বারে বারে / যায় চলি !য়া 
ভাসায় গো । আখ নীরে। সে 
বিরহের ছলে ছলি | য়া 
মিলনের লাগি ফিরে । যে 


রবধন্দ্রনাথ এর কলা বিভাগ করেছেন-_৪+৪+১্ ৯; এ হচ্ছে ৯ শ্বান্রার 
হম্যুহভত ছন্দ। কিন্তু অমূল্যধন এ বিভাগ মানতে রাজী নন। .তিনি বলেন যে 
এভাবে কলা বিভাগ করলে ছন্দ কৃত্রিম হয়ে পড়ে_-শুনতে বেখাপ্যা লাগে । এর একটি 
কারণ রবান্দ্রনাথ মনে করেছেন যে অমূল্যধন শব্দকে ভ'ঙতে রাজী নন (চলিয়াস্ 
চঁল/য়া)। কিন্ত; রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এভাবে শব্দকে ভাঙলে শব্দের মধ্যে একটি 
নোতুন ন:ত্যভাঁ্গ জেগে ওঠে এবং তার মধ্যে একটা রসান.ভাঁতির সাঁণ্ট হয়। 


৯) 


অম.ল্যধনের সঙ্গে রবীন্দ্নাথের ছণ্দের পঙন্তি নিহেও মত-বরোধ ররেছে। 
র্বীপ্দ্রনাথ বলেছেন আমার বন্তব্য লেখার পউ-ন্ডি এব ছন্দের পদ এক নয় । আমাদের 
হাঁটির কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমও পা মুড়ে বসতে পারি, 
তৎসত্েও গণনায় ওট,কে এক পা ধলেই স্বীকার কর এসং অনুভব করে থাঁক। নহলে 
চতুঙ্পদের কোঠায় পড়তে হয়| ছমন্দও [ঠিক তাই 

সকল বেলা কাটা গেল 

[বকাল নাহ খায় । 

অমূলাবাবু একে দুই চরণ বলেন, আম বালনে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের 
সম্প,তা । যাঁদ এমন হ'ত 

সকাল বেলা কাটিয়া গেল, 

বকুলঙলে আসন মেলো - 
হলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলভুম । 


উপরি-উন্ত পদ্যাংশকে খাদ বিশ্লেষণ করা যায় তা'হলে বলতে হবে ষে, যখন. 
সকাল বেণা কাটিগ়া গেশ 
[বিকাল নাহ যায়|” 
তখন দ.টো চরণ মিলেই যে একি ভাব জাত ) কণেছে তা সহজে অনুমেয় হত 
সুঙ্সাং দেখতে দুটো চরণ হলেও মন্লতঃ একাটি চরণ । 
আর এই পদ্যাংশাটিকে এ চণেই বিভহু করতে কোনে অনবধা নেই 
"খলোছনু / বানতে / কাছে 
দেবে কিছু / ছিল থা / আশা 
দেণবলে। যেজন। যাচে 
ববঝলে না / তাহারো । ভাষা । 
(বলৌছনু- আশা "০৯ চরণ) দেব বালে ভাষা ২ চরণ) 
৪/ ৩ | ২ রবীন্দ্রনাথের মতে। 
অমূল্যধন এর ছন্দোলিপি করতে গিয়ে পব'ভাগ এ ভাবে করেছেন-_- 
বলোছন: / বসতে কাছে ৪7 
(বা (৯+ ২-৮৪)+(৩+২)-৮৫) 51 ৫ 


গদ্য ছন্দ 


গদ্য হচ্ছে নিত্য ব্যবহারের ভাষা । কিন্তু রস-প্রকাশের জন্য এ নিত্য-বাবহারের 


৬ 


ভাষার মধ্যে সুর, তাল, ধংনির সষ্টি করে ছন্দের হিল্লোল কিছটা বইয়ে দেওয়া হয়। 
রবীন্দ্রনাথের মতে শুধু নারীর নয় পুরুষেরও একটা রূপ রয়েছে। কিন্তু পুরুষের 
মধ্যে মেয়েলিয়ানা নেই । গদ্য ছন্দের মধ্যে রূপ রয়েছে কিন্তু মেয়েলিয়ানা নেই। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“গদোর চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের” তাই 
এদর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দের মধ্যে পার্থক্য £-- 

১) পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙংন্তি সীমানায় বিভন্ত তার কাঠামো এবং নাঁদষ্টসংখ্যক 
ধথনিগচ্ছে এক একটি পঙংন্তি সম্পূর্ণ । পঙংভ্তির শেষে থাকে একটি করে 
বড় যাঁতি। 

২) গদ্যের মাতা পদ্ধতি স্বাভাবিক 

৩) গদ্যেও প্বঙ্গ রয়েছে । কিন্তু পৰণঙ্গে গোটা শব্দই থাকে, তাকে ভেঙে পবাঙ্গ 
ভাগ করা চলে না, পদো তা চলে। 

৩) পদ্যের পবণঙ্গের সঙ্গে গদোর পাথকা হচ্ছে পদ্যের পবেরি ভেতরের পৰণঙ্গগুলো 
হয় পরস্পর সমান হবে নইলে তাদের মানার ক্রম অনুসারে তাদেরকে সাজাতে 
হাব। গদ্যের পবণঙ্গকে বিভিন্ন আকারে সাজান যেতে পারে। 

৫) গদ্যগ্রন্দ এক্য প্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র প্রধান। 

৬) পদ্যের ভ্তবক গাঁচিত হয় গদ্যে তা হয় না। 

নিছক গদ্যেও যে-ছন্দ রয়েছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল-_ 

“রঘুপাতি / আসিয়া / কহিলেন / মহারাজ | যুদ্ধের তো | 

কোনো উদযোগ | দেখা যাইতেছে / না। 

নক্ষত্র-নায় / কাহলেন । না ঠাকুর / ভয় পাইয়াছে । 

বালা অত্যন্ত / হাসিতে / লাগিলেন ।” 
রবীশ্দ্রনাথ তাঁর “লাঁপকা” গ্রপ্থটি গদো লিখাুলও অপূর্ব ছন্দ সৃষ্টি করেছেন_ 

“এখানে নামলো সন্ধ্যা / সুদের / কোন দেশে / কোন সমুদ্র পারে । তোমার 
প্রভাত হলো 2 / অন্ধকারে / এখানে কেপে উঠছে । রজনী গন্ধা ॥ বাসর ঘরের দ্বারের 
কাছে / অবগুশ্ঠিতা / নববধূর মতো | 


এই হচ্ছে গদ্যে সাজানো খাট গদ্য কবিতা । কথাগুলোকে তিক ভঙ্গি দান 


করাতেই ছন্দের ঢেউ দেখা দিয়েছে । 
মাঝ দরিয়াতে ঢেউ উঠলে কিনারে এসে লাগে তার তরঙ্গের আঘাত । পরবতখ- 
কালে সেই স্উ দেখা দিয়েছে “তটের বুকে” । 


৬১ 


পদ ছন্দের গদ্য কবিতা 


“হঠাৎ / সন্ধ্যায় 
[সম্ধ- বারো / যাঁয় লাগে । তান ॥ 
সমন্ত আ / কাশে বাজে” 
অনাঁদ কা / লের__ / বিরহ বে / বেদনা--। 


অথবা 
ধলেশ্বরী / নদীতীরে / পিসিদের গ্রাম ॥ 
তার দেও / রের মোয় ॥ 
অভাগার / সাথে তার / বিবাহের / ছিল ঠিক / ঠাক 
৪/8/8/ ২, ৪/৪8, ৪8/81/8181 ২। 


অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এ ছন্দের আমদানি করেছেন। যাঁদের 
দেশের সঙ্গে পাঁরচয় নেই, এবং সব সময় বিদোশ রাঁঙন চশমা পরে থাকেন, তাঁরাই 
নোতুন কিছু একটা দেখলেই মনে করেন-এ বিদেশি জাহাজে এসে ভারতের ঘাটে 
[ভড়েছে। 


প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্যে এই ছন্দ ছিল; তার প্রমাণ--'িজুবে'দের 
গদ্য মন্ধের ছন্দকে ছন্দ বলে স্বীকার করা হয়েছে সুতরাং গদ্য-কবিতাকে খাস: 
বিলাতি জিনিষ বললে সতোর অপলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-“সং্কৃত কাব্য-অন[বাদ সম্বন্ধে আমার মত এই ষে, 
কাব্যধযনির গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দের তার গাম্ভনর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়।” 
কারণ সংস্কৃত ছন্দ বাংলা ভাষায় চালাবার পক্ষে অনেকগুলো অসুবিধে রয়েছে । 
সে-গুলো হচ্ছে-_ 

১) বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নেই বললেই চলে । 

২) বাংলা হলন্ত অক্ষরকে অনেক সময় “দীর্ঘ” বলে ধরা হয়। কিন্তু; ধ্বনি গুণের 
দক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বাংলার হলন্ত দঈর্ঘ অক্ষর এবং সংস্কৃত দীর্ঘ 
অক্ষর এক নয়। বাংলার শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীঘ'। বাংলায় পরপর 
শব্দগৃলোকে বিষযুন্ত রাখাই হচ্ছে- রাঁতি ; ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্যত সন্ধির 
ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। সেই জনাই এ ফাঁকিটুকু রাখা হয়। 


৬২. 


যেখানে শব্দের মধ্যে হলস্ত অন্মরকে দীর্ঘ বলে ধরা হয়, সেখানেই এ ফাকিটুকু 
রেখে দেওয়া হয় এবং টেনে নিয়ে হলন্ত অক্ষরকে দ:'মান্রা করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত 
ছন্দে সান্ধ অপরিহার্য বলে ফকি রাখবার কোনো উপায় নেই এবং যথার্থ দীর্ঘ 
স্বরের উচ্চারণ করেই দীর্ঘ অক্ষর ব্যবহার করতে হয় । 

৩) বাংলায় চরণকে যে পর্ব বা পবীঙ্গে বিভন্ত করা হয় তারও একটা রীতি রয়েছে। 
সংস্কতে ঠিক এ-রীতি নেই। দীর্ঘ বা হুস্ব অক্ষরের পারস্পর্য জনিত এক 
প্রকার ধনি হিল্লোলই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ । 

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করে কিছ: কবিতা রচনা অনেকেই 
করেছেন। একথা পূর্ববতাঁ পারচ্ছেদে কিছু আভাষ দয়োছি এবং কয়েক জনের 
নামোল্লেখ করোছি। কিন্তু যাঁরা সবিশেষ চেষ্টা করোছলেন-_তাঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র 
এবং সতোন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেব উল্লোখযোগ্য । 
ভারত চন্দ্র 

২১২১ ২১২১ ২১ ২১ ২১২ 

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে 

যক্ষরক্ম লক্ষ লক্ষ অষ্ট অট্ট হাসছে । 

তবে ভারতচ'ত্র তুণকের মূল সুরটিকে রক্ষা করতে পারেন নি। ভুজঙগ্রয়।ত 
ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচণ্দ্র সম্পকে এ কথা বলতে হয়--“ভুজঙপ্রয়াতে কহে সাত দে 
সতি দে । 

১২২১ ২২ ১২১ ২২ 

“মহারদ্প্র রূপে মহাদেব সাজে । ভূজঙ্গপ্রয়াত। 
তোটক £ 

১, ২১১ ২১১ ২১ ২ 

'দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে 

কবি রাজ কহে যত গৌর জনে ॥ 

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য--“নৃতন ছন্দ বাংলায় 
সৃষ্টি করবার শখ যাদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। 
তবু বলে রাখি, তাতে সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধনি তরঙ্গ 
পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা গোনা একটা বাংলা ছন্দের নমহনা দেওয়া যাক_ 

সারা প্রভাতে বাণ? 

বিকালে গেঁথে আনি 


ভাবিনু হারখানি 
দব গলে। 


ভয়ে ভয়ে অবশেষে 

তোমার কাছে এসে 

কথা যে যায় ভেসে 
আখ জলে । 


শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় র্পান্তারত করা যেতে পারে-- 
“কেবলি অহরহ মনে-মনে 
নীরবে তোমা-সনে 
যা-খুশি কহি কত ; 
[বিরহ ব্যথা মম নিজে নিজে 
তোমারি মূরাতি যে 
গড়ছে আবরত 1” 
“জনগণমন-আধিনায়ক” সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
বলেছেন তরি “ছন্দ” বইতে 1 
জনগণমন আধ : নায়ক জযর়হে ৮+৮ 


ভা-রত ভান্গ্যাবধা-তা-। ১২ 
(9) জা-ব সিম্ধু গুজ : রা-্ট মা-রাঠা- 
দা-বিড় উৎকল বঙ্গ- ২/৮/৮| ১২ 
বিন্ধ হিমা-চল /' যমনা গঙ্গা- ৮ ৮ 
উচ্ছল জলাধ তরজ- ১২ 
তব শুভ না-মে-জা-গ্ে- ১২ 
তব শুভ আশশষ মা-গে- ১২ 
গা-হে তব জয়-গা-থা- ১২ 


সংস্কৃত ছন্দ পদ্ধতিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপর একাঁট পদ্যাংশের অংশ বিশেষ উদ্ধত 
করা হল-_- 


নব-ল সিন্ধজল // ধৌত চরণ তল ৮7৮ 
আনিল বিকম্পিত // শ্য-মল অগ্ুল ৮+৮ 
অন্বর চুদ্বিত // ভা-ল হিমাচল ৮+৮ 

শুভ্র তুষার কি : রা-টিনী- ৮1| ৫ 


সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ছন্দের যাদুকর 'ছিলেন। বাংলা কাব্যে তিনি বহু 


৬৪ 


রকমের ছন্দ দিয়ে কবিতা রচনা বরেছেন। সংস্কৃত ছন্দ, ইংরেজি ছন্দ, চ'নদেশশয় 
ছন্দ প্রভীততে বাংলা কাবিতা রচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনেছেন! বাংলা ছন্দের ভেতর 
“স্বরবৃত্ত” এবং অক্ষরবৃত্ত” বিশেষতঃ অক্ষরবাত্ত ছন্দে নোতুন প্যাটান* (ঘটি আকারে, 
বরফি আকারে) এনেছেন । এমনকি 31981. %841705” ছন্দে "রাজাঁষ রামমোহন” 
রচনা করেছেন। জাপানী ছন্দেও তিন বাংলা কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত 
রুচিরা, ম।লিনী, তে।টক, মন্দাক্রান্তা, পণচামর প্রভৃতি ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা 
করেছেন । 


তোটক $ 
একি ভাণ- / প্ডারে লুট / কার ধন / লোটানো 
একি চাষ / দিয়ে রাশ / করে ফুল / ফোটানো । 


লুচিরা ॥ 
তখন কেবল / ভরিছে গগন | নূতন মেঘে 
কদম কোরক | দুলিছে বাদল / বাতাস লেগে ১। 
বনান্তরের / আসিতেছে বাস / মধুর মৃদু 
ছড়ায় বাতাস / বারষা-নারীর / মুখের সীধ্‌ 


পঞ্চচামর 
মহৎ ভয়ের / মূরৎ সাগর / বরণ তোমার | তমঃ শ্যামল ; 
মহেশ্বরের | গ্রলয় পিণাক / শোনাও আমায় / শোনাও কেবল। 


ঘা ॥ 
উড়ে চলে গেছে বলবল | শুন্যময় স্বর পঞ্জর। 
ফুরায়ে এপেছে ফাচগদন / যৌবনের জন" নিভ'র ৰ 


শাদু'ল-বিশ্লীড়িত ছন্দ । 
বিদুৎ ঠোঁট 
হানে ধুমচর 
ঝড় গড়'র 
গাথ সা আচোট 
ধন লোটার, 


গর্জন গান 

মেশে হয খে. 
পাশারি ডের) 

বজ্জের বিধান 

ফুল ফোটায়। 


অন্দা জ্ষাত্তা? 

৮ ৭ ৭ ৫ 
পিঙ্গল বিহহল / ব্যথিত নভতল / কইগো কই মেঘ / উদয় হও। 
সঞ্ধ্যার তন্দ্রার / মূরতি ধার আজ | মন্ত্র মন্থর / বচন কও। 

৮ চ ৭ ৫ 
তঃ- কশ্চংকান্তা- / বিরহ গুরুণা- / জ্বাধিকার- | প্রমন্তঃ | 
ইংয়েজী ০8170 1-001৬1701 ছন্দে রাচিত__- 
[সন্দূর টিপ / সিংহল দ্বীপ / কাণ্চনময় / দেশ 
্বরবৃন্ত ছন্দেও এর ছন্দোলাঁপ করা ঘেতে পারে-_ 
সন্দুর : টিপ / সিংহল ; ঘবীঁপ:/ কাঞ্চন : ময় | দেশ 


বাংলা ছন্দে লুবীন্দ্রধাথেক দান 


বাংলা ছল্ছে প্রথম বৈচিত্র আনেন ভারতচচ্দ্র ৷ তিনি নূতন সংকেতে চরণ গঠন, 
নূতন সংখ্যক মাল্লা দিয়ে পব“ গঠন করার চেম্টা করেছেন। 
ঈশ্বরগুপ্ত ভারজন্দ্রুকে অনৃসরণ করেছেন। ছড়ার ছল্গকে তিনি জাতে 
তুলেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের পর এলেন মদনমোহন তর্কালওকার ; তিনিও সংস্কৃত ছন্দকে 
ধাংলাতে চালাতে চেষ্টা করেছেন। প্রাক-রবীন্দ্র যুগে বাংলা-ছন্দের ক্ষেয়ে বুগান্তর 
এনোছলেন--মাইকেল মধুসূদন দত্ত । তিনিই প্রথম দেখালেন যে বাংলায় ছেদ যাঁতির 
তানুগামী হওয়ার কোনো আবশ্যক নেই । অমিনাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা 
ছন্দের শুঙখল মোচন করেছেন। বাংলা ছন্দ পেল স্বেচ্ছাবিহারেরও মুত্তির গ্বাদ। 
তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর “অপূর্ব বস্তু নিমণণক্ষম প্রাতিভা” নিয়ে। বাংলা 
ছন্দকে এশ্বষে করলেন মণ্ডিত। বহু ছান্দীসকের বহু মতকে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর 
জ্ব-বোশিষ্ট্ের উল্লেখ করা হল নীচে-_ 
১) আধুনিক বাংলার ধ্বনি প্রধান (মাঘাব্ত্ত) ছন্দের শ্রন্টা রবীন্দ্রনাথ । “মানসী” 
কাব্যে 'হলন্ত' অক্ষরকে ছিমাঘিক ধরে ছন্দো রচনায় এক নোতুন পদ্ধাতি প্রবর্তন 
করলেন তান। উত্তর কালে রবান্দ্োন্তর যুগের কবিরা সজ্ঞানে এ রীতির 


অনুসরণ হরে চল্লেছেন। ছন্দ-সাগর়ের এ ঢেউ বাংলার বাহিরেও যে. লেগেছে, 
ভা অস্বীকার করা চলে না। 


বৈষধ পদকতর্ণদের রচিত মাঘাধৃত্তে সংক্কৃত রতিকে সজ্ঞজানে অন:সয়প করায় 
প্রয়াস দেখা দিয়েছে । বিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে নিজজ্ব 
পদ্ধাতিতে মানাবৃত্ত ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন। 

২) 'স্বরবৃত্ত' বা ছড়ার ছন্দ যা এতাঁদন শুধু লোকগণীতির বাহন ছিল তাকে মূলতঃ 
[তাঁনই ভদ্রসভার উপযোগী করে 'রাজ কণ্ঠে মণিমালা'র মতো করে গড়ে 
কাব্লক্ষমীর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন-_. 

“নিশিরাতে : রাতে / শোনা : গেল / কিসের : যেন / ধ্বনি 
ঘুমের : ঘোরে / ভেবে £ ছিলাম / মেঘের : গর | জনি 
'আগমন' / খেয়া । 


আমি ঘদি | জগ্ম নিতেম:। কালিদাসের | কালে 

দৈবে হতেম | দশম রত / নবরদ্ের | মানে ।818181& 

একটি শ্লোকে / ভতি গেয়ে ৪+8 

রাজার কাছে / নিতাম চেস়ে ৪4৪ 

উদ্জয়িনীর , বিজন গ্রান্তে / কানন-ঘেয়া / বাড়া ৪+৪+৪+২ (কিক) 


ভান্ত।রে / যা বলে । বলুক নাকো 
রাখো রাখো / খুলে রাখো 
শিয়য়ের ওই | জানলা দুটো / গায়ে লাগুক / হাওয়া 


মহন্ত / পলাতকা 
৩) অক্ষরব্ত্ত ছন্দে যন্তাক্ষর ব্যবহারে অপ্‌ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন-- 
পাষাণ 'মিলায়ে যায় । গায়ের বাতাসে । ৮+৬ 


দর্দান পাণ্ডিত্যপৃণ" / দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত ।-*৮+৬। 

৪) ভ্বক রচনায় বহু নোতুনদ্বের সৃদ্টি করেছেন। 

৫) সনেট ও আমিযাক্ষর ছন্দেও নোতুন রতি প্রবর্তন তিনি করেছেন। “আঁমল 
অমিন্রকে তিনি “সমিল” করেছেন ; এবং ৮+৬*৮১৪ মানার পরিবর্তে ৮+১০, 
১০+৮, ৮+৬) ৬+৮, ১০+-৪ প্রভৃতি করেছেন । (নৈবেদ্য ও চ্তালিতে এর 
ধহু উদাহরণ রয়েছে)। 


৬) 'চরণ' সৃষ্টিতে তিনি “পূচ্ছগ্রহীতা” না করে_ নোতুন ধরণের সূন্টি করে বৌচিতা 
এনেছেন (এই বইতেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)। 

৭) 'বিলাচ্বত লয়ে--৬ মাতার পর্ব, পাঁচ ও মাত মান্তার পর্বও রচনা করেছেন । 

৮) “রেডাভাঙা” পয়ার অথণৎ “গূততবদ্ধ ছন্দ” এর সতষ্টকর্ত তিনি। 

৯) গদ্যের পদ নিয়ে গদ্যের গঠনরখীতির £ম্টাও তান। শলাঁপকা"য় তিনি এ ছন্দ 
ব্যবহার করেছেন । পুনশ্চ” “শেব সপ্তক” গ্রন্থে গদ্য-কাবতার প্রবর্তন করেছেন 
[তিনি । 

১০) পবের মান্না” গণনাতেও তিনি চিরাচরিত প্রথাকে নিাবিচারে মেনে নেন নি। 
(এখানে এগুলোর উদাহরণ দেওয়া হ'লনা কারণ আগেই দেওয়া হয়েছে)। 


প্রারুত ছন্দ, বৈষঃব পদাবলী র ছন্দ ও ল্লবীন্দ্রনাথ-_ 


বৈষব পদাবলীর ছন্দে মূল ভিত্তি হচ্ছে-_ প্রাকৃত ছন্দ। বৈষ্ণব পদকর্তারা, 

এমনাঁক জয়দেবও সংস্কৃত ছন্দের চেয়ে প্রাকৃতের ছন্দের কাছে বিশেষ ভাবে ধণণী। 

গরকৃথ' হিসাবে বাংলা ছন্দও তাই। পদান্তে অনুপ্রাস সংস্কৃতে নেই- কিন্ত প্রাকৃত, 
বৈষণব পদাবলীতে রয়েছে । উত্তরাধিকার স[ন্ে বাংলা ছন্দেও তাই পাই। 


প্রাকৃত ভাষায় রচিত কবিতাগুলো প্রধানতঃ “পজ্ঝাঁটকা” ছন্দে রচিত। প্রাকৃত 
পৈঙ্গলে পক্বাটিকার বাবধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রাতটি পর্ব যাঁদ 'দীর্ঘস্বর' দিয়ে আরম্ভ হয়ে থাকে তবে তাকে “দোধক” ছন্দ বল। 
হয়” 
পিংগজ- | টা বাল। ঠারিঅ | গঙ্গা || 
ধারঅ / ণা আর / জেন অ-| ধংগ। // 
(অন্ত্যানপ্রাস লক্ষণণয়) 


শেষ পর্ব দুটো “দীর্ঘস্বরের” বদলে যাঁদ দুটো “লঘহস্বর” এবং একটি “দীঘস্বর” 
থাকে তবে তাকে “মোদক” ছন্দ বলা হয়--- 
গজ্জউ মেহ কি অধ্বর সাম্মর । 
ফল্পউ ণাব কি বুল্পউ ভাচ্মর | 
একউ জাঁঅ পরাহিণ অহ্মহ। 
কাঁলউ পাউস কীলউ'যত্মহ ॥ 


“পক্কাটকা”র “দোধাক'র-পে প্রতিটি দমাতার “আতপ” থাকলে 
তাকে “তারক ছন্দ” বলা হয়-_ 
ণব মঞ্জুরি 'লাজ্জঅ / চুঅহ গাচ্ছে। 
পার ফুল্লিঅ কেসু ণ/ আ বণকাচ্ছে। 


প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ পর্বের প্রারচ্ভে দী্ঘস্বর থাকলে এবং বাক সমঞ্ততে 
হুস্বস্বর থাকলে- -পঞঙ্ঝটিকাকে “একাবলাী” ছন্দ বলা হয় ।__ 

সো জণ / জনমউ / সো গুণ- / মন্তউ 

জে কর / পরউঅ-/ আর হ-/ সম্ভউ। 


পছ্কটিকার শেষাক্ষর ছাড়া যাঁদ সমন্ত স্বর হুস্ব হয়-_তবে তাকে “সরভ” ধলে__ 
তরল কমলদল সরিজ অণঅণা 
সরঅ সমঅ সাঁস স:-সরিস বঅণা । 


তুলনীয় বিদ্যাপাতি_ 
কাজরে রাঁঞ্জত ধান ধবল নয়ন বর 
ভ্রমর ভুলল জন বিমল কমল পর ॥ 


চ্যযা- কাআ | তরুবর / পণ 'বি-|/ ডা-ল। 
চণ্চল / চিএ- | পইঠো-/ কাল-॥ 


পজ.বাটিকার বৈশিক্ট্য £ 

১) এই ছন্দে চরণে মিল রয়েছে । 

২) দীর্ঘ-স্বরকে দুমা্তা এবং ইস্বস্বরকে একমান্রা ধরতে হবে এবং প্রতিটি চরণে 
৬ঁট মাত্রা থাকলেই হল । ১৬ মান্রাকে ৪ট পবে' ভাগ করা যায়। দীঘস্বর বেশি 
থাকলে অক্ষরের সংখ্যা কম থাকে এবং লঘুস্বর বেশি থাকলে অক্ষরের সংখ্যা 


অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে । 
বৈষব-পদকর্তারা এই নীঁতর পারসর বাদ্ধ করেছেন__ 
তাল ফ-/ লা দাঁপ গুরুমতি সরসমূ 
কিমু বিক- লীকুরু-//ষেকুচ কলসমূ। ৪18/91৩ 
প্রাকৃতে ছিল ৪+৪ + ৪+৪--১৬। বৈষ্ণব পদকর্ত।রা করেছেন ১৫ (৪+৪+8+ ৩); 


আবার অনেক সময় ১৬ মান্তাও করেছেন! ষখন ১৫ মান্রা করেছেন তখন দীর্ঘস্বরকে 
চুদব” করেছেন। এই পনের থেকে আরও ১ মাত্রা কাঁময়ে ১৪ মাত্রা করে বৈষব 


৬৯ 


পদকতা গল্লারের সৃষ্টি করেছেন। 
বদনে দরশন দিয়া দগধে পরাণ 
রাতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার--১৪ 


এখানে প্রাতাঁট দীর্ঘস্বরকে ১ মাতা করে ধরে ১৪ মানা করেছেন । 
প্রাকৃতের দীর্ঘত্রপদী ব্জবুলিতে অনুসৃত হয়েছে-_- 
জই মিত্ত ধনেসা / সসূর গিরীসা 
তছ বিহু পিংধন / দীস। 


তুঃ 'বিদ্যাপাতি £ 
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পার 


ঢারত সুরধনী ধারা । 


গোবিন্দ দাসঃ 
গরজ তরজ মন রোষে বারষ ঘন 


সংশয় পড় আঁভ | সার। 


রবীন্দ্রনাথ £ 
নীল আকাশে তারকা ভাসে 
যমুনা গাওত তান 


কুসূমিত বাল্ল বি / গান। 
(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবল?) 


পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা 
যুগ যুগ ধাবিত / যানী । 


হে চির-সারাথ তব রথচক্রে 
মুখারত পথাঁদন / রা । 


প্রা্কত দীর্ঘ চৌপদী £ ৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯১+৮+৭, 


৮+৮+৮+৭,৮+৮-+৮+৮ পর্বে প্রাকৃতে দীর্ঘ চৌপদ? রাঁচত হয় । প্রাকৃতে 
এই দণঘ* চৌপদীকে “জলহরণা” ছন্দ “চাউবোলা” ছন্দ এবং “পদাবতী” ছম্দ 


৭০ 


বলা হয়েছে” 
দ- দমাকি বলু / ধূলকি ধূলাক করি / করি চলিআ। 
বর মল্‌ সঅল কমল / বিপথ হিঅঅ সল / হমীর বাঁর জব / করি চালআ। 
(জলহরণা) 
( সব মান্রাগুলো লঘুস্বর ; দুই মালার 'আঁতপবণ।) 
রে ধান মত্ত ম/ তংগজগামিনি / খংজন নোঅনি | চন্দ্রধৃহাী 
চংচল জুধ্যণ / জাতণ জানহি ! ছটল সমস্পহি / কা ই নহা। 
(এখানে প্রত্যেক পবার্ধে দীর্ঘম্বরের প্রয়োগ করা হয়েছে) 
(চাউবোলা) 


বৈষবপদাবলা £ 
অধর সুধা ঝর / মুরল তরাঙ্গনী / বিগলিত রাঙ্গনী | হৃদয় দুকূল 
৮+৮ ৮+৬ 
মাতল নয়ন / দ্রমর জীন ভ্রমি ভ্রাম । উড়ত পড়ত শ্রুতি / উতপল ফুল 
৮+৮+৮+৬ 
(গোবিন্দ দাস) 


রবীন্দ্রনাথ £ 
কেদারার পরে চাপি ভাব শুধু ফিলসাফি 
নিতান্তই চুপি চুপি / মাটির মানৃষশ্ ৮+৮+৮+৬ 


শিখা $ প্রাকতের ৫ মান্রার ণশখা” ছন্দের সঙ্গে পদাবলার € মাত্রার ছঙ্জের সাদশ্য 
ঘানিষ্ট। ্‌ 
ফুলিঅ মহু / ভমর বহু / রঅণি পহু / কিরণ লহ / অধ অরুব- / সন্ত 
৫1+৫+৫+৫1+€& হ 
তুঃ বিদ্যাপাঁতি £ 
খন খন / মহঘি ভই / কিছু অরুন / নয়ন কই । কপটে ধার / 
মান সম: ! মান লে" : হীঁ। 
&$+৫+৫+6+৫+২ 
জয়দেব £ 
বদাঁস ঘাঁদ | কিগ্দাপি। দন্তরুচি-। কৌমদণ- | 
হরতি দয় | তামরমাত। ঘোনরম। এ ছন্দে রচিত। 
৭১ 


রবীন্দ্রনাথ £ 
শ্রাবণ ঘন | গহন মোহে ! গোপন তব / চরণ ফেলে । 


একদা তুমি | অঙ্গ ধার / ফিরিতে নব / ভবনে । 


পণ : শরে-/ ভঙ্ম : করে-/ করেছ : একি । সম্্যাসা 
এ ছন্দে রাচিত। 


রবীন্দ্রনাথ “ভানসিংহের পদাবলী”তে &+৫+৫+6৫+২ কে /8/161816/৩ করেছেন__ 
৫ ৪ € ৪ 
আ-জু-সাঁথ / মূহ মুহ | গা-হে পিক | কুহু কুহু ॥ 
এভাবে ঘাঁদ প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা করা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে 
প্রাকৃত ছন্দই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে প্রবেশ করেছে । 


ছন্দোলিপি 


ছন্দ বিচার করবার সময় মনে রাখতে হবে_- 

১) প্রথমত ছন্দের 'জাত' নিয় করতে হবে- অর্থাৎ “চালের দিকের চেয়ে চিলনে'র 
দিকে দৃষ্টি দিতে হবে-অর্থ)ং পঙ্ৃন্তগুলো দ্রুত চলছে না ধারে চলছে 
না বিলাম্বঘত লয়ে চলছে । এই "চলন, ধরতে পারলে ছন্দের জাত নির্ণয় করা 
যাবে। বেরিয়ে পড়বে-__তা অক্ষরবৃত্ত, না মান্রাবৃন্ত, না স্বরবন্ত। 

২) জাত নির্ণয়ের পর চরণকে পবে" ও পর্বাঙ্গে ভাগ করতে হবে। 

৩) 'অতি পর্ব ও “অপূর্ণ পর্ব” নিেশ করতে হবে। 

৪) পর্বগৃলো সমমান্িক কি অসমান্রক তা 'নিদ্দেশ করতে হবে। 

৫) তারপর প্রতিটি জাতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মান্রা নিরূপণ করতে হবে। 
মানা বিচারের সময়ে 'অপূর্ণ পরব“কে ছন্দের মাত্রার মধ্যে ধরতে হবে। আঁতি- 
পর্বের মাত্রা ছন্দের মাত্রা থেকে বাদ দিতে হবে। 

৬) কয়পদী-_অর্থাৎ “একপদা | দ্বিপদী | ভিপদী / চতুষ্পদ'র উল্লেখ করতে হবে__ 
ক) আমাকে মা, যখন তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখ 
খ) সান্ধ্য বস্‌ম্ধরা তন্দ্রা হারায় 
গ) হে মোর দুভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান 

উপরে তিনটি পঙ্ন্তি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটির চলন- দ্রুত যে কদম 
কদম বাড়ায়ে যাচ্ছে ; সুতরাং এটা স্বরবন্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান, দ্রুত লয়ের ছন্দ । 


৪১ 


দ্বিতীয় পঙ্ত্তি হেলেদ;লে গজেন্দ্ুগামিনণ হয়ে চলছে--সুতরাং মানাং 


(কলাব্‌ু) বিলদ্বিত লয়ের ছন্দ । 


ছন্দ । 


ক) 


তৃতীয়টি গাঁত দ্রুতও নগ্ন এবং বিলাম্বতও নয়-_ধীরলয় অতএব অক্ষরবৃত্ত 
জাত ত নিণয় হল, এবারে পর্ব পরণঙ্গ ভাগ করে মান্না নির্পণ করা হচ্ছে 
৪ ৪ ৪ ২ 
আর্মাকে মণ / যর্থন: তাঁর্ম | ঘুম পার়িয়ে | রাখ 
৪+৪+৪+২-*১৪ লঘ; পয়ার। 
[তিনটি প্ণশঙ্গ পর এবং অপৃণ* পব“ (২ মান্রা)। 
৮ ৬ 


২১ ১২১১ ২১১১১ 
সান্ধ্য বসুন্ধবা তণ্দ্রা হারায় ৮+৬ 
মাত্াবৃত্ত লঘ; ন্রিপদী। 
্ ৯০ 


১ ১১১১১ ১১ ১১১১ ১১ ১১১১ 
হে মোর দৃভাগা দেশ / যাদের করেছ অপমান 
৮/১০ অক্ষরবৃত্ত 


দীর্ঘ (মহা) পয়ার 
যব গোধূলি সময় / বেলি 


যব-আঁতপর্ব ; গোধূলি সময়পব; বোলশঅপূণ“ পথ । পবের মাতা সংখ্যা 
নিবৃপণের সময় যব (২ মানা) বাদ দিতে হবে। 


৭৩ 


পর়িশিজ্ট 


এই অংশে রবীন্দ্রনাথের কিছ: উস্তি উদ্ধত করে মানার সাধারণ নীতির 


ব্যতিক্রম দেখান হচ্ছে। 
ক) অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্থনি মান্রা বাংলায় চলে না। 


অথবা 
“অক্ষবের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ.নিমান্রা বাংলায় চলে না” রবীন্দ্রনাথের 
এই উত্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে 'দিয়ে এ উত্তির সূত্র অনুসারে নিয়ালাখত পঙ্ান্ত-দুটির 
ধনি মান্রা নিরূপণ কর £-_ 
- “মাঝে মাঝে দীঘশ্র/স ছাড়িয়া উৎকট 
হঠাৎ ফুক।র উটে- হিং টিং ছট:। 


এই পঙ-ন্তি দুটোর ছন্দ-_অক্ষরব্ত্ত বা মিশ্রকলাব্ত্ত বা তান প্রধান ছন্দ। 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিরম হচ্ছে- প্রাতটি অক্ষর ১ মারার এবং এই ছন্দে %) 
« এবং «্ এর মাতা গণনা করা হয না। বিস্তু আলোচ্য পঙান্ত দুটো হচ্ছে এ 
সূত্রের মৃ্তমান ব্যতিক্রম বা বিদ্রেহী। এখন পওান্ত দুটোর ছন্দেোলাঁপ নির্ণব 
করে ব্যতিক্রম দেখান হ'ল-_ 

মাঝে মাঝে দীঘশ্বাস | ছাড়িয়া উৎকট 

হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট। 


প্রথম পঙণন্তুতে ১৫ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পও-নডিতে ১২ট অক্ষর আছে। কিন্তু 
অক্ষরবৃত্তের সূত্র অনুসারে-- এবং “ এর মান্রা গণনা করে চলে না। যাঁদ তাই হয় 
তবে এ ছন্দ পতন ঘটবে -তালও কেটে যাবে। সুতরাং ছন্দ পতন যাতে না ঘটে 
তার ব্যবস্থা কি? 
৮ ৬ 


১১ ১১ ১১১১ ১১১ ১২ 
মাঝে মাঝে দটর্ঘশ্বাস / ছাড়িয়া উতকট -* ৮+৬-5১৪ 
(এখানে « এর কোন গোরব নেই উ' এর সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে ১ মান্নার হয়েছে) 
৮ ৬ 


১১ ১১১১১ ১১১১ ২ 
হঠ,ৎ ফুকাঁর উঠে / হিং টিং ছট -₹ু ৮+৬-5১9 


এখানে এর পর রেশ রয়েছে-এখানে « এর পৃথক সত্ব রয়েছে-ফলে ১ মাত্রা 
বলে গণ্য হয়েছে এ.ং % ও মাবাগোরব ল।ভ করেছে। 


৭৪ 


সুতরাং রবাঁ'দ্রনাথের উীন্তি যথার্থ । আমরা আরও তার নাঁজর দিচ্ছি 
“ঘুম্‌ পাড়ানি মাসি পাস 
ঘ্‌-স- দিয়ে যাও- 
কান পেতে শুনলেই বোঝা যায়--১ম ঘুম--১ মান্রা দ্বিতীয় ঘুম-*২ মানা (ঘউম-)। 
তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__বাংলা ছন্দ বাঙালি মেয়ের খোঁপার মতো কখনো এলো 
কখনো টাইট । প্রথম ঘুম- টাইট খোঁপা; দ্বিতীয় ঘুম_ এলো খোঁপা। 


খ) “বাঙালি আব্ৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচালত ছন্দে নিজের উচ্চারণ-সম্মত মানা 
রাখে নি”-_এই উত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে নিয়ালাখত পঙ্ত্তি-দুটির 
মাপা নিরূপণ করেছেন তা বুঝিয়ে দাও-- 


মহাভারতের বথা অমৃত সমান। 
কাশনরাম দাস কহে শুনে প্‌ণ্যবান: ॥ 


প্রচলিত রীতি মতে ওপরের এ গঙুশন্ত দুটির ছন্দোলিপি হচ্ছে-_ 
৮ ৬ 
মহাভারতের কথা / অধূত সমান! ৮+৬--১৪ 
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পণ্যবান:॥ ৮+৬-১৪ 
লঘ. পয়ার (অক্ষরধন্ত) 


রবধদ্দ্রনাথ বলেন যে পয়ারের বুননি ঠাস বুননি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো 
যায়। সুর করে টেনে পড়বার সময় কেউ ধা্দ ষাঁতর যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ 
ও শেষ ভাগে আট মান্না করে পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে-_- 


১০ ৮ 
“মহাভারতের কথা 9০9 / অমৃত সমান ০০ - ১০+৮-১৮ 
কাশীর'ম দাস কহে / শুনে পণ্যবান ০০ ০ ১০+৮--১৮ 


মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথের মতে) 
(০০-.২ মান্রা করে বাড়তি ৪ মানা তিনি দিয়েছেন) 


সি 


গ) চেঙত্দ মাতার কোন কাঁবতার চাল যাঁদ দুল-কি-চাল হয় তবে দেখা যাবে 
যে পয়ারের কৌলিন্য আর বজায় থাকে না-কেন ১ তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও । 


এই উীন্তিটি রবধন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর “ছন্দ” বইয়ে । এবং তিনি তাঁর উত্তির 
৫ 


সমর্থনে কাবিতা রচনা করে দেখিয়ে এর যথার্থ নির্প্ণ করেছেন। 
কেন / তার / মুখ / ভার | বুক / ধুক | ধক / ০০ 
চোখ / লাল / লাজে | গান | রাঙা / টুক্‌টুক্‌ | ০০ 
পয়ারের পবে'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৮+৬ 
(প্র্থমাটর ৮ মান্রা, দ্বিতায়াটির ৬ মাতা কিন্তু এ পঙটান্ত দুটোকে সেভাবে পর্ব ভাগ 
করা চলে না; ফলে পয়ারের যে কৌলন্য তা রক্ষা না করে ভঙ্গ কুলীন হয়ে গেছে । 


ঘ) পয়ার কাকে বলে? তিন রাঁতির তিনটি পয়ারের দণ্টাস্ত দ।ও | 

প্রবোধচন্দ্র পয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-_পিয়ার' একটি ছন্দ-আকৃতির 
নাম, ছন্দ প্রকৃতির নাম নয়। যে ছন্দ পঙ-ন্তির মোট মানা সংখ্যা চোদ্দ এবং 
যার আট মান্রার পরে অরধ্যাঁতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণঘতি, তারই নাম 
পয়ার। সেইজন্যই ছান্দসপক কবি সত্ন্নাথ বলেছেন 

আট-ছয় আট-হয় 

পয়ারের ছাঁদ কয়” ছন্দ সরস্বতী, ভারতণ 

১৩২৫/বৈশাখ/পঃ ৫। 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম 
অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অক্ষরের পরবতাঁ দুই যাঁতি” ছন্দ / ছন্দের হসম্ত-হলন্ত। 


অর্থাং যে ছন্দোবন্ধের প্রাতি পঙক্তিতে আট মাত্রার পরে এক যতি এবং ছয় 
মান্নার পর এর একটি যতি, দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় পয়ার। রবীন্দ্রনাথ এছাড়া 
আরও বলেছেন-_-“আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠার অক্ষরে গাঁথা । 
তার প্রথম যাঁত পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে 
পদের শেষে |” ছন্দ। এঁ। 


এই উীন্তগুলো থেকে বোঝা যায় যে পয়ার শব্দাটকে তান একট 
“ছঝ্দোবন্ধ” এর নাম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ পয়ারকে কখনো “মহাপয়ার” 
আবার কখনো “বড়োপয়ার” বলেছেন। এবং আট-হয মান্লাবিভাগের পয়ারকে 
(লঘুপয়ার) “ছোট*পয়ার” বলেছেন; ছন্দ।, 
আবার তিনি লিখেছেন- এই প্রবন্ধে আমি ন্রিপদণ প্রভৃতি পয়ার-জ।তীয় 

সমস্ত দ্বৈমা পিক ছন্দকেই “পয়ার” নাম দিচ্ছি। 
ছন্দ/ছন্দের হসম্ত-হলন্ত। 
এই থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ “পয়ার' শব্দটির একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 


৭৬ 


প্লেনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 'পয়ার'কে বলেছেন-_ছন্দের বন্ধ্যাবশেষ, আবার কখনো, 
কখনো পয়ারের অর্থ করেছেন-_ ছন্দের রাঁত বিশেষ । 
তবে ধতন? রাঁতিতে যে পরার প্রবন্থ রচনা করা চলেসে বিষয়েও তান 
উদাহরণ দিয়ে বলেছেন--. 
“নিয়ে যমুনা বহে স্ক্ছ শীতল 
উধের্ব পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল। (কলাবৃস্ত) 
নিয়ে, স্বচ্ছ এবং উধের্বে এই কয়েকটি শব্দে গতন' মাতা গণনা না করলে গয়ার ছন্দ 
ছন্দ থাকে না।” “ছন্দ” । 
দলবৃত্ত পয়ারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন-- 
“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যখানে চর, 
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর ।” 
এটাও পয়ার, তবে চোদ্দ অক্ষরের সাঁমানা পোরয়ে গেছে। ছন্দ 
আট-ছয় মান্রা বিভাগের পয়ার প্রকৃতি ভেদে তিন ধরণের-- 
ক) আমি যাঁদ / জম্ম নিতেম / কালিদাসের / কালে ৪+8+8+ ২-*১৪ 
দৈবে হতেম / দশম রঙ / নব রঙের / মালে - ৪+8-4-8+২-7১৪ 
(স্বরবৃত্ত/শবাসাঘাত প্রধান) 


৮ ৬ 
খ) বর্ধার নিঝরে / আঙ্কত কার - ৮+৬--১৪ 


দুই তীরে গিরিখাল / কতদূর যায়। 7 ৮+৬-১৪ 
(মান্াবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধনি প্রধান) 
গ) মহাভারতের কথা / অমৃত সমান. । ৮+৬ 
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পণ্বান। ৮+৬ 
(অক্ষরবৃত্তামশ্রকলাবৃত্ত/তানপ্রধান) 


৩) “বাংলা দ্বরবর্ণের সজঁবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে 
শব সমান ভাবে ব্যবহার করা উাঁচং--এমত চালালে বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দেওয়া 
হবে। শুকনো অমসত্তের মধ্যেই সামা, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্য, ভোজে 
কোনটার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক |” 

রবীন্দ্রনাথ (ছন্দ পঃ ৩২২ র চ/২১) এই উন্তিটির কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
তার আলোচনা করি। । 
রর্ন্দ্নাথ এই উত্তিটি করেছেন বাংলা ছন্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে। বাংলা 
উচ্চারণে স্বরের ধনিতে টান দিয়ে আত সহজেই বাড়ানো কমানো যায়-এতে তার 
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গৌরব লাঘব হয় না। আবার £« এর উচ্চারণেও কোনো নিয়মের চ1পে তাকে আড়ষ্ট; 
করা চলে না। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উদাহধণ দিয়ে বিষয়াট পাঁরকার করে 'দিয়েছেন__ 
১ 1 “মনে পড়ে দক্ইজনে জংই'তুলে বাল্যে 

নিরালয় বনছায় গেথোঁছনু মালো । 

দোহার তরুণ প্রাণ বেধে দিল গন্ধে-_ 

আলোয়-অধারেমেশা নিভৃত' আনন্দে ।৮ 
এখানে “দুই” “জাই” আপন আপন 'উ'কারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেব-ল হয়েছে, এতে 
সন্দেহ নেই কিন্তু 

“এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ 

কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জবালালি ধৃপ 1” 
এখানে “এই” “সেই” কই” হস্ব হয়ে পড়েছে। 

তিনি আরও বলেছেন--বৎসর, উৎসব প্রভাতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা' কথাগ্‌লোকে 
আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কাই, এ রকম চাতুবী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড €কে 
কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধার, আবার কখনো কানে শোনার 
দেহাই দিয়ে আধ অক্ষর বলে চালাই-- প্রবন্ধ লেখক (প্রবোধচন্দ্র) এই অপবাদ 
দিয়েছেন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রবসন্দ্রনাথ এ উন্তি করে উদাহরণ সহ 
তাঁব বন্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে অপবাদ একেবাবে ভিপ্তিহশন--বৎসর” পুভূ'ত 
শব্দকে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে তুলনা করেছেন গোঞজর সঙ্গে মধুপুর স্বাস্থ।কর 
হাওয়া দেহ এক-আধ ইণ্ি বাড়লেও ক্ষতি নেই আবার শহরে এসে এক-আধ ইট্টি 
কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায় । “কান যাঁদ সম্মাত না দিত তাহলে কে।নো কাঁবব 
সাধ্য ছিল না ছন্দ নিষে যা খুশি তাই করতে পারে 

“বৎসরে বৎসবে হাঁকে গে মায় 

ধায় আয় যায় আয়ু যায় যায় আয়ু”? 


১ ১ ১ 
এখানে বৎসরে? (বং+স+রে) ৩ মান্রা। কিন্ত; সেতারে মখড় লাগাবার মতো অল্প 


একটু টানলে বেসুর লাগে না 

“সখা-সনে উৎসবে বৎসর যায় 

শেষে মার 'বিরহেব ক্ষুৎ পিপাসায়” 
এখানে উিৎসবে' (৪ মানা) বৎসর" (৩ মানা) “ক্ষত (১ মাতা)। 

'একটি', 'তনটি', 'একটু' শব্দগ,ল হসন্তমধা, “গে লমাল?, 'তে'লপডও সেই 
ডাতের। অথচ হস্তে ধনি লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাঘা জরমানা দিতে হয়নি । 


৭৮ 


[তন মানা ও চারমান্তার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবল মাতা অক্ষর 
গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যাঁদ যুস্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা 
যেত তাহলেই ছন্দে ধধনির কমাতি ধরা পড়ত। আমার বন্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে 
ছন্দ পড়া আর বাইসিক্ল এর চাকা দিয়ে হামাগদাড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হযার 
জো নেই। বিরুদ্ধ দস্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে। 
টোটকা এই মুষ্টিষোগ লট-কানের ছাল 
[সিটংকে মুখ খাবি, জবর আটকে যাবে কাল। 
বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডান্তারের প্রেসক্রিপশন নয়, সাহিত্য ডান্তারের বানানো 
ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মত সংশয় নিবারণের উদ্দেশ্য, একটা 
একটি কথা শুনিবারে তিনটে রাি মাটি, 
এরপরে ঝগড়া হবে, শেষে দতি কপাটি। 
অথবা-_ 
একটি কথা শোনো, মনে খটকা নাহি রেখে, 
টাট-কা মাছ জটল না তো, শুটকি দেখো চেখে । 
শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণাঁতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সামা ছাড়িয়ে যায়, 
কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নাদিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে 
হয়, এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসেব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নন্ট 
করা হয়নি। কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হস্ব বা দীর্ঘ যে মান্লাই 
থাক- পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাঁধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে 
তাকে ঠিকমতো চালনা করে-_ 
পাংলা করিয়া কাটো কাংলা মাছেরে, 
উৎসুক নাংনি যে চাহিয়া আছে রে। 
এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড-তএর প্‌ববিতী স্বরবর্ণকে 
দীর্ঘ করে পড়বে । আবার যেমানি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা যাক-_ 
পাতলা করি কাটো প্রিয়ে, কাংলা মাছটিরে, 
টাটকা তেলে ফেলে দাও সরসে আর জিরে, 
ভেট-কি যাঁদ জোটে তাহে মাখো লঙকাবাটা 
যত্র করে বেছে ফেলো টুকুরো যত কটা । 
অন প্রাকৃহসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মূুহূর্তও দের হবে না। 
তাই রবীন্দ্রনাথের এ উীন্ত--যথার্থ এবং দ্বিমত পোষণ করা কোনো মতেই 
চলে না। 
৭৯ 


সপ্তম পরিচ্ছদ 


পপ পা জপ শী পপ পপ সপ সত সস পা পপ পপ পপ পল শাশাাপাশীশশ পাশাপাশি ৮ সপ পপ পপ্প 


অলঙ্কার 


অলহ্তাল £ সংস্কৃত 'অলম শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূষণ, অতএব যে বন্তু দিয়ে 'অলম,, 
সূচিত হয়, তাকেই অলঙকার বলা হয় । অলঙকার শব্দের দুটো অর্থ--১) সৌন্দর্য । 
সৌন্দর্য অর্থট ব্যাপক, এবং গৌণ বা সংকীর্ণ অর্থ হচ্ছে ২) অন:প্রাস, উপমাদি 
অলঙকারগুলো । 
অলওকার শাস্রের প্রকৃত অথ হচ্ছে “সোন্দয-শাস্ত' বা কাব্য-সৌন্দর্য- 
বিজ্ঞান । ইংরাজীতে একে বলা হয় 88950761010 01 2০801 অননপ্রাস উপমাদিকে 
বলা হয় 6190795 ০1 5106801)| “কাব্য মীমাংসা” গ্রন্থে রাজশেখর অলঙকার- 
শাস্তকে বলেছেন- সপ্তমবেদাঙ্গ । তান আরও বলেছেন যে, এই শ।স্বের পরিবিজ্ঞান 
ছাড়া বেদার্থেরও সম্যক জ্ঞান হয় না_-“উপকারকত্বাদ: অলঙগ্কারঃ সপ্তম অঙ্গম- ইতি 
যাযা বরীবঃ। ঝতেচ তক্্বরূপ-বিজ্ঞানাদ বেদার্থানবগাতিঃ” 
কাব)মীমাংসা ২য়/অঃ/পূঃ ৩ 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মানবদেহের সঙ্গে কাব্য-দেহের তুলনা করেছেন। 
রমণীদেহের সঙ্গে কউক-কুণ্ডলাদির যেমন সম্বন্ধ ঠিক তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে কাব্য 
দেহের সঙ্গে অন:প্রাস, রূপক যমকাঁদ গ্রভীত অলঙকারগুলোর । কটক-কুণ্ডলাদি 
যেমন নারীদেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি রৃূপক-উপমাদি কাব্য দেহের চারু 
বৃদ্ধি করে। খম্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহত্যমীমাংসক ধারাধিপিতি ভোজদেব 
বলেছেন- শব্দ ও অর্থ হচ্ছে কাব্যের শরীর, রস (ধ্যান) কাব্যের আত্মা, ওজঃ) প্রসাদ, 
মাধূু্য প্রভৃতি গুণগ্মলো হচ্ছে কাব্দেহের শোধ, দোষগুলো-_কাণত্বাদির মতো, 
রীঁতিগুলো হচ্ছে--মানবদেহের অবয়ব সংগঠনের মতো এবং অলংকার হচ্ছে কটক- 
কুণ্ডলাদির মতো। “কাবাস্য শব্দাথোৌ শরম রসাদশ্চাত্া, গুণাঃ শৌর্দয় ইব, 


দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষেবং, অলঙকারশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবং ।” 
সাহতাদর্পণ, ১/২ বৃত্তি । 


কাব্যমনমাংসকার রাজশেখর কাব্যপূরুষে'র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-_ 
শব্দ এবং অর্থ তোমার দেহ। সংস্কৃত তোমার, তোমার বাহ প্রাকৃত ভাষা-নমিত। 
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তোমার জঘনদেশ অপদ্রংশ ভাষাময়, তোমার পদযূগল পৈশাচ ভাষানাঁমিত। তুমি 
সমতা, প্রসাদ, মাধূয' এবং ওজোগৃণয্ন্ত । তোমার বচন উত্তি নৈপৃণ্যে ভষত। রস 
তোমার আত্মাস্বরহপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়, অন[প্রাস এবং উপমা প্রভৃতি 
তোমাকে অলঙ্কৃত করছে । 

তাই দেখতে পাই- দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং সংবাদপত্রের ভাষা থেকে 
কাব্য-সাহিত্ের ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নিরাভরণা-_- 
আটপৌরে ৷ সংবাদপন্রের ভাষা বার্তাধমাঁ। কাব্যের ভাষা অলঙকৃত। সাহিত্যের 
ভাষা সম্পকে হিদয় দ্পণে'র রচয়িতা ভট্টনায়ক বলেছেন-_ 

“শব্দপ্রাধান্যম্‌ আশ্রত্য তএ শ।স্ং পৃথক বিদুঃ 

অথে তত্তেন যন্তে তু বস্তা খ্যানম: এতয়োঃ 

গ্য়োর্গ ণ-ত্তে ব্যাপার প্রাধান্যে কাবাগীভ'“বেং ॥৮ 

অথণৎ বেদে এবং আইনের অনুশাসনে শব্দই হল প্রধান, তাকে পাঁরবর্তন 
কর যায় না, ইতিহাস এবং আখ্যানে ভাব এবং ঘটনাগুলোই প্রধান, সেগ,লোকে কোন 
মতেই পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু যেখানে বাকা এবং ভাব দুইই প্রকাশরণীতির 
অনুগামী তখনই হয় কব্যের সৃন্টি। এখানে প্রক'শ ভংগই গদ্রুত্পৃণণ কথিত 
বাক্য বা ভাব নয়। 

এই গূরূত্বপূর্ণ-ভধাগ্গটিকেই আলংকারিকেরা বলেছেন-_- “বৈদগ্ধাভংগি- 
ভণাতি।” এবং এই “বৈদগ্ধাভংগ-ভাঁণাতি”ই হচ্ছে-বক্োন্তি। বাবহার জীবনের 
কিছু সংখ্যক বস্তুর মধ্যেও কিছুটা “বৈদগ্ধাভংগি-ভিতি" দেখতে পাই--যখন আমরা 
কোনো আমন্মণ-পন্র পাঠাই তখন তার ভাষা আটপোরে না করে কিছ. মাজিত বাণণ- 
ভংগ দিয়ে অলঙ্কৃত ভাষায় ব্যবহার কারি'**"""যেমন কোনো পাঁণ্ডত ব্যস্ত কোনো 
সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তখন আমরা লিখিত-_-“বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী-''*'****** 
সভাপতির আসন অলঙকৃত করতে সম্মত হয়েছেন... 

“অলংকৃত” হচ্ছে শোভাবদ্ধ্ন করা। ষে-বন্ড: শোভাবর্ধন কয়ে ভাই 
“অলঙ্কার” । আচার্য দন্ড বলেছেন-_ 

“কাব্যশোভাকরান ধর্মীন্‌ অলঙকারান প্রচক্ষতে |” 

কাব্যাদর্শ। ২/১ 


আচাষ বামন বৃত্তিতে বলেছেন-_ “অলঃকাতিঃ অলঙকারঃ। করণব্যৎপত্তা পুনঃ 


অলঙকারশব্দোহয়ম: উপমাদিষ্‌ বর্ততে ।” অথ অলঙ্কৃতি মাই অলঙ্কার । করণ- 
বাচ্ে ব্যৎপত্তি করে আবার এই অলঙ্কার শব্দই উপমাদি বুঝার । 
৮১ 


বামনের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই--১) অলংকার হচ্ছে- সৌন্দর্য । 
২) অলংকার হচ্ছে-উপমাদি বিশেষ সৌন্দর্য । এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে ৬/18015 
2060” গ্রন্থে /8105 000171011 বলেছেন- 1179 2081 1001511851 101091 
(78810150191 009581151088111/”. 


অঙস্স্কারের শ্রেশী বিভাগ £ ধারাধিপতি ভে জদেব তাঁর “শঙ্গার-্রকাশ” গ্রন্থে 
বলেছেন_ অলংকার ন্লিবিধ--অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ এবং মিশ্র । 
অস্তররঙ্গ_- কেশাবন্যাস, দন্তপারিকর্ম, নখচ্ছেদ প্রভৃতি। 
বহিরঙ্গ-_ বগা, মালা, কটক, কুণ্ডল, কেয়ুর গ্রভূপ্ত। 
মশ্র- ধৃপ, চন্দন, কুঙ্কুম, অলন্ত প্রভৃতি প্রসাধন বিলেপন। 

বস্ঠ, মালা, কটক-কুণ্ডলাদি সৌন্দর্যবদ্ধির সহায়ক সন্দেহ নেই। ক্লান, 
ধৃপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আলতা প্রভৃতি সৌন্দর্য সুষ্টির পক্ষে অপরিহা্ষ, কিন্তু সব চেয়ে 
বেশি প্রয়োঙ্গনায় হচ্ছে_কেশ বিন্যাস, দন্তপাঁরকর্ণ, নখচ্ছেদ প্রভীতি। কারণ কেশ 
যদি বিন্যাস করা না হয়, দতিগুলো যদি মুস্তার মতো ঝক:ঝক: না করে, আর 
নখগুলো যাঁদ “বাঘনখ” ঘন্রের মতো বড় বড় হয়, ত'হলে কটক, কেয়্‌ুর পারিধানে, 
কুংকুম প্রভৃতি বিলেপনেও নারীদেহের চারুত্ব ফুটে বেরুবে না। উপ্রন্ত; অবয়ব গঠন 
হ'তে হবে নিখংত, দেহের বরণও শ্যাম (তন্বী শ্যামা শিখর দশনা) বা দুধে আলতায় 
মেশান। এবং এই শ্রেণীর নারীদেহ থেকে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আপনাতেই ফুটে 
বেরুবে- এমনাকি প্রসাধন বিলেপনের অপেক্ষাও সেই দেহ রাখে না। অলংকারের 
ক্ষেত্রেও তাই অনুভূত হয়। 

অলঃকারিকেরা কাব্যদেহে অলংকার যোজনার ক্ষেত্রেও তিনটি শ্রেণীর কথা 
প্রকারান্তরে উল্লেখ করে বলেছেন- শব্দালঙকার বহিরঙ্গ, অথথালঙকার অন্তরঙ্গ । শব্দা- 
লঙঃকারের মধ্যে “অন/প্রাস" যাঁদ সণমার মধ্যে থাকে তবে অন্তরঙ্গ অলঙকার হবে এবং 
সীমার বাইরে গেলে অর্থাৎ “পৃথগয নিত” হলে অদ্ুহাস হয়ে পড়বে । যেমন-_ 

“ভুতানাথ ভূতসাথ দক্ষষজ্ঞ নাশিছে 

রক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ু অট্ট হাসিছে” 
এখানে এই অন,প্রাস__অট্ুহ।সিতে পরিণত হয়েছে । কিন্তু; “কেন বাজাও কাঁকন কন 
কন কত ছলভরে” এখানে অন্তরঙ্গ ও শ্রতি মধুর হয়েছে । তাই দেখা যায় মহৎ কবিরা 
অনপ্রাস, যমক প্রভৃতি বাহা অলঃংকারগ্‌লো:ক বর্জন করেছেন। 


প্রয়োজনীয়তা £ রমণণীদেহে চারুত্ব বৃদ্ধির জন্য যেমন কটক-কুণ্ডলাদির প্রয়োজন 
রয়েছে ঠিক তেমানি কাব্যদেহের চারূত্ব বন্ধির জন্য অলংকার যোজনার প্রয়োজন 


১ 


রয়েছে। তবে এবথা স্মার্তবা যে অলঙকার কাব্যের 'আত্মা' নয়। যে নারাদেহের 
অবয়ব গঠন সুডৌল ও সাম্দর এবং যৌবন দীপ্তিতে দখপ্যমানা সেই নারীদেহের মধ্যে 
একটা স্বাভাবিক দীপ্ত রয়েছে। সে-নারী দেহকে অলঙ্কৃত না করলেও তার দাঁপ্তি 
ফুটে বেরুবেই । তেমনি কোনো সূ-কাব্কে অলংকৃত না করলেও তা যাঁদ সাত্যকারের 
রসকাব্য হয়, তবে, তা পাঠক-পাঠিকা-চিন্ত্রকে রসসিস্ত করে তুলবে । কাব্য-দেহের 
অস্তানহিত লাবণ্যকে ধরতে পেরোছিলেন বলেই আনন্দ বর্ধনাচার্য প্রমূখ ধ্বনিবাদীরা 
ধ্বনি” সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বন্তু-ধনি, অলঙকারের ধ্বনি, অত্যন্ত তিরস্কৃত প্রভীতিকে 
প্রাধান্য না দিয়ে “রসের ধ্নি”কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁরা রসের ধযনিকে 
প্রাধান্য দিলেও অলঙকারকে নির্বাঁসত করেন নি। অলংকারের প্রয়োজনখয়তকে 
তাঁবা স্বীকার করে বলেছেন যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রসের ধহনি এবং অলওকার হবে 
তাবই অনুগামী । আত্মার চিতা অনুযায়ী অলংকার যোজনা করতে হবে, নইলে 
কাব্য অনৌচিত্য দোষে দৃষিত হয়ে পড়বে । শব-শবীরে অলঙকার যোজনা করলে তার 
ওঙ্জহল্য এতটুকুও বদ্ধ পাবে না, কারণ এ দেহে আত্মা নেই। যাঁতশরীরকে অলংকৃত 
করলে হাস্যরসের খোরাক হয়ে দাঁড়াবে, সেখানেও আত্মার ওচিত্য নেই। ফলে, 
কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্তের সম্ভাবও ওচিত্য--এই দুটোকে অবলম্বন করে অলংকার 
যোজনা করে বিধেয়। যেমন- আভজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের প্রথম অংকে মহাকবি 
কালিদাস যেভাবে শকুস্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূতা করেছিলেন, তার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। কারণ দুজ্মস্তের মনোহরণের জন্য শকুন্তলাকে নিরাভরণা হলে চলত 
না। আবার সপ্তম অংকে শকুস্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূতা করা চলে না বালই 
মহাকাব কালিদাস শকুন্তলাকে নিরাভরণা করে মহামাত মারীচের আশ্রমে উপাচ্ছিত 
করেছেন। প্রথম অংক হচ্ছে সচ্ভোগ্যের দৃশ্য এবং সপ্তম অংকের প্রারম্ভ হচ্ছে 
বিপ্রলম্বের দৃশ্য সুতরাং বলা যেতে পারে প্রথম অংকে রসদূষ্টির পারবেশ রক্ষার জন্য 
শকুন্তলার দেহকে অলংকারে ভূষিত করা একান্ত অপাঁরহার্য ছিল এবং সপ্তম অংকে 
নিরাভরণাই হচ্ছে স্বাভাবক অলংকার । তাই বলতে হয় রসই উপেয়, অলংকার তার 
উপায় মান। 
নিরলংকৃত স্বাভাবক সৌন্দর্েের একটা মূল্য রয়েছে। কাব্য জগতে এই 
নিরলংকারকে স্বভাবোন্তর )মর্যযাদা দেওয়া হয়েছে । নিরলংকার বর্ণ নাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ 
বর্ণনা এবং শ্রেষ্ঠ অলংকার-_ 
“নানাবন্থং পদাথণনাং রূপং সাক্ষাদ- বিবন্বতা 
স্বভাবোন্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালংকৃতির্ধথা” 
আচার্ধ দণ্ডা/কাব্যাদর্/ 
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গ্ৰভাবোত্ত বা জাতি হচ্ছে আদা অলংকার । স্বভাবোন্বিতে--“ম্বভাবোত্তি গুরহাথ' 
সাক্রয়া রূপবর্ণ নম” অর্থাৎ স্বভাবোন্ত অলংকার সৃষ্ট করতে অতাল্দিয় অনুভূতির 
প্রয়োজন । রবীন্দ্ুনাথ বলেছেন-_ 
“আমার এ গান ছেড়েছে তার 
সকল অলংকার । 
তোমার কাছে রাখেনি তার 
সাজের অহংকার । 
ংকার যে মাঝে পড়ে 
[মিলনেতে আড়াল করে 
তোমার কথা ঢকেনাযেতার 
মুখের ঝংকার ।” 


কৃষ্ণ মিলনের জন্য র'ধ| তাঁর দেহে কেনো অ'ভরণ রাখেন নি-_ 
“চির চন্দন উরে হার ন দেলা” 
তাই স্বাভাবক সৌন্দর্যই হচ্ছে আসল সৌন্দর্য-_-কি কাব কি মানবদেহে । 
মহাকাব কালিদাস “কুমার সম্ভব” কাব্যে অকাল বসস্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন, 
ভা শুধ; অনবদ্য নয়, অন:পমও বটে 
“মধু দ্বিরেফঃ কুস্‌মৈক পানে 
পণপো প্রিয়াং স্বামন্‌ বর্তমানঃ 
শঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং 
মগীমকণ্ডর়ত কৃষ্ণসারঃ, ৩/৩৬ 
(একটি ফুলকে পানপান্র স্থির করে ভ্রমরবধ্‌ তাথেকে মধু পান করছিল, প্রিয়ার 
অন্বর্তন করে ভ্রমরও মধু পান করল সেই কুসুম পেয়ালা থেকে । দয়িতের স্পর্শ- 
সুথে হরিণবধূর চোখ নিমাঁলিত হয়ে আসূছে, আর হরিণ তাকে আদর করছে_--তার 
গায়ে সিং বুলিয়ে দিয়ে) অথচ এ একেবারে নিরলংকৃত বাণী । রবীন্দ্রনাথ এ গ্লোকটির 
অনুবাদ করেছেন-_ 
“একই কুসৃমপারে ভ্রমর পিয়ার 
পাত অবশেষে মধু করিল গো পান 
স্পর্শ নিমীলত চক্ষু মাগীর শরশরে 
কফসার শঙ্গ দিয়া করিল আদর” 
রবীন্জনাথ/“রুপ ভর” 
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“অধোপতুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ডাবয়ামাস বথাঙ্গনামা” ॥ 
“কুমার সদ্ভব?  ১০৭/৩ 
“আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্ুবাক 
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মৃখেতে |” 
“রূপান্তর” | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৪৯ 
“নীল নভ ঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে 
ওগো তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে |” 


অন:প্রাসের আমেজ থাকলেও অলংকারের বৈচিত্র্য নেই। 


তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে নিরলংকত কোনো কাব্য নেই। এবং যে 
কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে--শতকরা প*চানব্বইটি 
শ্লেকই অলঙ্কৃত ; নিরলগকৃত শ্লেকের ভাগ হচ্ছে মাত্র পচিটি। সুতরাং অলঙকারের 
প্রয়োজনীয়তাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ কাবিকাতি সংগে 
অলঙ্কার এক অচ্ছেদাব্ধনে আবদ্ধ । রসাবিষ্ট কাবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের 
দিকেই তম্ময়ীভূত হয়ে থাকে, শব্দ এবং অর্থ আপনা-আপনি উৎসারিত হয়ে আসে-_- 
বিচিন্ন বক্োন্তির আকারে, বিভিন্ন অলঙকারের রূপ ধরে। সূতরাং অলঙকারকে 
“আগন্তুক ধর্ম” বলা চলে না। অলঙকার শব্দারথের অন্তরঙ্গ বিলাস । তাই অলঙকার 
হবে “অপূথগযত্রশীনর্বত্য” । ধ্ৰন্যালোকের ২/১৭ বুভ্তিতে বলা হয়েছে-__“ন তেষাং 
বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্য-স্তৌ।” (রসাভিব্যন্তি ব্যাপারে অলৎকারগুলো কাব্যের বহিরঙ্গ হয় 
না। ক্লোচে অনুরুপ কথা বলেছেন--41119 11700101017) 810 90019551017 
19909116101 810911181 8181010601181 ১110569 0198 19081 8916 91081. 
80109 10 910101191 01 51981, 01 7081081, 01 /781991 91565 11 09 
091190, 10109 11701161102) 85019551017 09 ৬/৪100170 0808055 1115 ৪ 
|) 59709191019 70816 01 11100111101). 
/651119016. 01--12 13-14. 


অলঙকারের যদি সূষ্ঠ প্রয়োগ হয় তবে কাব্য উত্জ্্ল হয়ে উঠবেই উঠবে । 
রবীন্দ্রনাথ অলঙকারকে বলেছেন “ছাব”-__“কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা 
তাহা বাঁলতে হয় ।.**".*উপমা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 
***চিন্র এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে । চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ:**” 'দেখিবারে 
আঁখ-পাখি ধায়” এই এক কথায় বলরামদাস ক না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির 
ব্যাকুগতা কেবলমার বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্য্ত হইবে? দছ্টি পাথির মতো উীড়িয়া 
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ছংটিয়াছে, এই ছবিটুকু প্রকাশ কারবার বহুতর ব্যান্ুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ 


করিয়াছে ৮ 
সাহিত্যের তাৎপর্য সাহিত্য | 


অলংকারকে দুটো ভাগে বিভন্ত করা হয়েছে_-১) শব্দালঙ্কার ২) অর্থা- 
লঙকার। 


শব্নাজহাল 
শব্দাল*কাব__ধ্বানর অলঃকার। এ ধনি হচ্ছে__বর্ণধনি, পদধবনি, কোথাওবা 
বাক্যধবনি। বধনি--অন:প্রাসে, পদধ্যনি যমকে, বক্রোন্তি, শ্লেষ এবং পদ্নরদত- 
বদাভাসে, বাকাধবনি--সর্বযমকে । 


শব্দালহকার ৪ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যে ধ্থনি-মাধূর্ের সচ্টি করে--তাকে 
শব্দালঙকার বলা হয়। যে অলওকার 'বাবধ বস্তু বা ভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদিত করে 
পাঠক-পাঠিকাদের বা শ্রোতাদের বদ্ধ ও কল্পনাকে উদ্দীপত করে অর্থের দ্যোতনা 
করে তাকে অর্থালঙ্কান বলা হয়। 


শব্দালগকার এবং অর্থালঙকারের মধ্যে পার্থকা হচ্ছে__শব্দালঙকারে শব্দের 
পরিবর্তন করা চলে না। কারণ শব্দের পরিবর্তন করলে অলংকার আর থাকবে না; 
কিন্তু অর্থালগকারে শব্দের পরিবর্তন করে সমার্থবাচক শব্দ যোজনা করলেও অলংকার 
থাকবে- যেমন--“নয়নে তোমার চপল দৃষ্টি চকিতহরিণী সম”--পূর্ণোপমা হয়েছে। 
এঁ পঙ্স্তকে যাঁদ এ ভাবে লেখা হয়-_“আঁখিতে তোমার চপল চাহনি স্ত-মগী-সম”। 


সমার্থকতার ভিত্তিতে শব্দ পারবর্তন করা সত্তেও পূর্ণোপমা ঠিকই রয়ে 
গেছে। 

“ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে” 

আদ্যযমক। আদিতে একই শব্দ (ভারত) পাশাপাশি দু'বার ধনিত হয়েছে-_ 
দুই পৃথক অর্থে প্রথম ভারত- কবি ভারতচন্দ্র; দ্বিতীয় 'ভারত'-* দেশ 
ভারত বর্য। কিন্ত; যাঁদ বলা হয় ভারত বাংলা খ্যাত--তবে অলগকার আর হবে না। 


শবকালজ্কার 


শব্দালঙকারগদূলো হচ্ছে অনবপ্রাস, ষমক, বকোন্তি (শব্দ) গ্লেষ (শব্দ) এবং 
প্নর,ন্কবদাভাস। 


৬৬ 


অনুগ্রাস 
বর্ণ ধ্বনির অলংকার । একই বর্ণবা বর্গগুচ্ছ যুস্তভাবেই হোক আর বিষুন্ত 
ভাবেই হোক একাধিকবার ধ্বনিত হলে অন্যপ্রাস হবে। বর্ণ বলতে ব্যঞ্জনবর্ণকে ধরা 
হয় স্বরবর্ণ নয়; স্বরবর্ণে অন:প্রাস হবে না; যেমন-_ 
“যোদন হিমাদ্র শঙ্গে নামি আসে আসম আষাঢ়” 
ভাষা ও ছন্দ/রবান্দ্রনাথ 
এখানে 'আ+ ধ্বনি কয়েকবার ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু একে অন:্রাস বলা যাবে না। 
কিন্তু 
“আলো মৃদঙ্গ মুরজ মুবলী মধুরা” 
এখানে 'ম' একাধিকবার ধনিত হয়ে অনপ্রাসের সৃষ্টি করেছে। 
অনঃপ্রাস--পঁচ রকম অস্ত্যান:প্রাস, আদ্যান:প্রাস, বৃত্তযন:প্রাস, ছেকান:প্রাস 
এবং শ্রত্যনুপ্রাস। 
আদিতে একই ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার ধ্বনিতে হবে, আস্তে হলে অন্ত্যানপ্রাস হবে-_ 
_গ্রগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা_ 
কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা । 
তবে সংস্কৃতে 'ষ, শি”, 'স' পথক ভাবে উচ্চারিত হয় ; (পৃথক বণ" ধরা হয়) 
কিন্তু বাংলায় আমরা “দস্ত-স', “মূর্ধনা-ষ' তালব্য-শ” বলে একই ভাবে উচ্চারণ করে 
একই বর্ণ (কানে) করে ফেলোছ ফলে এখানে অস্ত্যান:প্রাস হবে। 
শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে 
জাগিয়া উঠোঁছ ভোরের কোকিল রবে । 
রবান্দনাথ বন্ধুকে পত্র লিখতে গিয়ে এক নোতুন ধরণের অন্যপ্রাস 
সূষ্টি করেছেন, সেখানে প্রয়োজনবোধে শব্দকে ভেঙে অন্ত্যান প্রাস করেছেন__ 
“্রাবণে ডেপুটি পনা 
এতো কভু নয় সনা 
তণ প্রথা এযে অনা 
সষ্টি অনাচার। পর/মানসণ। 
আবার তিনি বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করে আর এক 
ধরণের অন্ত্যানুপ্রাস কবেছেন-_ 
“অন্ধকারে ওইরে শোন 
ভারতমাতা করেন “প্রো” 
এ হেন কালে ভীন্ম দ্রোখ 
গেলেন কোনখানে। 


৮৭ 


বত্তানূপ্রাস ;: অনঃপ্রাস মাই ব্ন্তযনুপ্রাস। কারণ একই ব্যঞ্তনধান আবৃক্ত 
(606181101) হয়ে থাকে । “বৃত্তি” শব্দটি অনূপ্রাসের সঙ্গে যোগ করেন অল্টম 
শতাব্দীর আলঙকারিক উদ্ভট । তিনি বৃত্তি বলতে বুঝেছেন_ বলার ভঙ্গি | বৃত্তি 
নিবধ--পুরূষা, উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা। পারুষাতে শ, স এর প্রাধান্য-- 
নাদ্রতা প্রেয়সী 
লুশ্ঠিত.শাথল বাহ, পাঁড়য়াছে খাঁস 
গ্রন্থি শরমের, মদ সোহাগ চুম্বনে 
সচকিতে জাগি উঠি গাট আলিঙ্গনে 
লতাইবে বক্ষে মোর |” 
রবণন্দ্ুনাথ/স্বর্গ হইতে বিদায়/চিত্রা / 


গ্রাম্যা-তে তরল 'ল' ধহনির প্রাধান্য-- 
“ললিত লবঙ্গলতা পাঁরশনলন কোমল মলয় সমীরে 


জয়দেব/গীতগোবিন্দ 
“মুগ্ধ ললিত গীঁতে অশ্রুগালত” নিভ'্ন/মহ-য়া/রবীন্দ্রনাথ। 
“লালতাধরে মিলিত হাস” পদকর্তা জগদানন্দ । 
“উপমাগরিক”তে অনুনাসিক মধুর ব্যঞজন ধ্বনির আব্যত্ত হয়-_ 
“করকঙকণ পণ ফনীমুখ বন্ধন” গোঁবন্দদাস। 
“কাকিংশ্লী করকংকন মৃদু ঝংকৃত মনোহারা” জগদানন্দ। 
“কেন বাজাও ককিণ কন কন কত ছল ভরে” রবীন্দ্রনাথ । 
্ততানুপ্রাস £ এর চারটি বৈশিষ্টা রয়েছে__ 
ক) একটি মাত ব্য্জনবর্ণ দ্রু'বাজ্ ধ্বনিত হবে__ 
“চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে” জ্ঞানদাস। 
মোতিম হার বারশত টুটয়ে 
গাঁথিয়া পুন অনুপাম ॥” জ্ঞানদাস। 
(এখানে 'হ' ও “র' দ:বার ধৰনিত হয়েছে) 
খ) একাট ব্যঞ্জন বর্ণ বহুবার ধ্নিত হবে-_ 
“বশিরি বাজাতে চাহি, বাশরি বাজিল কই” রবীন্দ্রনাথ । 
“ভাবিলা ভবেশ ভাবিনী কিভাবে আজিকে ভেটিব ভবেশে” 
মধ,সদন/মেঘনাদ বধ। 


৬৮ 


গ) ব্যঞ্জনবর্ণ ্বরৃপানুসারে মান দু'বার ধানত হবে-_ 
“কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।” রবাল্দনাথ । 


“ধরঈ, “রবী' স্বরৃপানুসারে ধ্বনিত হয়েছে । 
ঘ) ব্যঞজনগন্চছ যুক্ত বা অযুস্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে-- 


“এত ছলনা কেন বলনা 

গোপললনা হ'ল সার 1” নীলকণ্ঠ পদাবলণী। 
“কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হস্তিয়া ৮ বিদ্যাপাতি। 
“মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সৃখকারী |” জগদানন্দ | 


এখানে “লনা? স্ত' এবং নন্দ' বহুবার ক্লমানুসারে ধবনিত হয়েছে । 


ছেকানুপ্রাস £ এর তিনটি রূপ রয়েছে--১) যুগ্মক্যঞ্জন দিয়ে এই অননপ্রাস হয়। 
২) দু'টো বা তার বেশি ব্য্জনবর্ণ যুক্ত বা বিষুগ্ড থেকে ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার 
ধযনিত হবে । ৩) বৃত্তনুপ্রাসেও ব্যগুনগুচ্ছের দুবার ধখনিত হবার লক্ষণ রয়েছে, 
কিন্তু সেখনে ধহনিত হয় অযযস্তভাবে এবং স্বরূপানুসারে, কিন্ত; ছেকান:প্রাসে 
দুবার ধবনিত হবে যুও বা অযযস্তভাবে এবং ভ্রুমানৃসারে । 


ক) ১) “লঙকাব পঙ্কজ রাঁণ গেলা অন্তাচলে ।” মধুসৃদন। 
২) “কধাড় ভিতর কাঁদিছে গণ্ধ অন্ধ হয়ে ।” রবন্দুনাথ। 
৩) “করুণা কিরণে বিকচ নয়ান।” রবীশ্দ্রনাথ। 
৪) রনিঝনি রুনুঝুনু সোনার নুপুর ।” রবীন্দ্রনাথ । 


(প্রথম দুটোতে যুুন্তব্যঞন এবং শেষ দুটোতে অযক্ত ব্যঞ্নগচ্ছ দু'বার করে ধ্নিত 
হয়েছে । 


শ্রুত্যনৃপ্রাস £ বাগযন্দের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রদতগ্রাহ্য-সাদশ্যময় ব্যঞ্জন 
ধ্বনি দিয়ে যে অন:প্রাসের স:ম্টি হয় তাকে শুতান[প্রাস বলে। অন:প্রাসে একই বান 
বর্ণ হবে, কিন্ত শ্রত্যন্‌প্রাসে হবে পৃথক ব্যঞ্জনবর্ণ। অথচ উচ্চারণের সময় পথক বর্ণ 
ধ্যান সাম্যে কানের পর্দা (31806) কে ফাঁকা দিয়ে অনঃপ্রাসের সৃষ্টি করে থাকে-_- 


কও খ-- পরপারে দোখ আঁকা তরুছায়ামসীমাখা রবীন্দ্রনাথ । 
হৃদয়ে চাঁদিমা আকা মধুব সুবাস মাখা! এঁ 
ঘ্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে। এ 


উ৯ 


খরবায়ু বয় বেগে চারাদিক ছায় মেঘে রবীন্দ্রনাথ । 


গাও ঘ-_. 
বাতাস বহছে বেগে বিজুরী চমকিছে মেঘে । 
চও ছ-_ আম ত চাহান কিছু শুধু বনের আড়ালে দাঁড়য়েছিলাম 
নয়ন করিয়া নিচু । রবীন্দ্রনাথ। 
ষে প্রত্ুষে মধু মাছি বাহিরায় মধু যাচি। এ 
জও ব-- এগান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে 
আখ তারা হয়ে তোর আখতে বিরাজে। এ 
“তোমার পিরীতে সুখ-সায়রের মাঝ 
তাহাতে ডূবিল মোর কুল-শনীল-লাজ |” যদুনাথ। 
ট ও ঠ-- পাতার কোলে বাতাস লুটে 
ডাইনে তব প্রভাব উঠে। রবীন্দ্রনাথ । 
ভোমার বাসনাখানি আঁটিয়া মৃঠি 
চাহেনা আঁকাঁড়তে কালের ঝঠটি । এ 
ভওথ-- “ছুটি লয়ে কোন মতে পোটমান্টো তুলি রথে।” এ 
“সে যে ব্ষভানৃসূতা মরমে পাইয়া বেথা ।% চণ্ডীদাস। 
দওধ-_- সেচরণ-ধূলি পরশিতে কার সাধ 
জ্ঞানদাস কহে যাঁদ করে পরমাদ। জ্ঞানদাস। 
মনে জাগিছেতে বহুতর সাধ 
তুমি সাধিয়ো নাকো বাদ। (অ) 
পওফ-- “কেদারার পর চাঁপ ভাব শুধু ফিলসাফি” রবীন্দ্রনাথ । 
বও ভ-- “কুলনাহি পাই তল পাব তো তবু 
হতাশ মনে রইব না কত ।” এ 
প্রেম যাঁদ ভেঙে যায় কভু 


৯১৫, 


স্মৃতিটুকু রবে মনে তবু। (আচ) 


জদও হধ-_ পৌখাল রজনণ পবন বহ মন্দ 


চৌদিশে হিম হিমকর কর: বন্ধ । গোবিন্দদাস। 
ও থ-- ওইমায়া চিত্বং তরুলতা ছায়া পথ। রবীন্দ্রনাথ । 
শব্দ শ্লেষ 


কবি যখন একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেন, তখন সেই অলঙকারকে 
শ্লেষ অলঙ্কার বলা হয় । শব্দ শ্লেষ দ"ধরণের-- ১) অভঙ্গ ২) সভঙ্গ। 

যখন শব্দকে না ভেঙে শ্লেষ অলঙ্কার করা হয় তখন তাকে অভঙ্গ শ্নেষ 
বলা হয়। এবং যখন শব্দকে ভেঙে অর্থের সৃষ্টি করে শ্লেষ অলংকার করা হয় তখন 
তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলা হয়। 


অভঙ্গ শ্লেষঃ 


“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর 

যাহার প্রভায় প্রভা পার প্রভাকর।” 
ঈশ্বর--ভগবান্‌ ; ঈশ্বর-কবি নিজে অর্থাৎ কাবর নাম ঈশ্বর। গনপ্তশ্ল্‌কান 
(অ-দশ্য); গুপ্ত₹পদবী (এখানে কবির পদবী বা উপাধী)। প্রভাকর-সূ্ধোর 
দীপ্ত বা আলো ; প্রভাকর-্কবি ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত ও পরিলিত সংবাদপন্ন। 

“দেখ নাকি হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন। 

বাজে প্রবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণটীর বীণ ॥” প্‌রবা/রবাীন্দ্রনাথ। 
পূরবী-ুসন্ধ্যা, গোধালর রাগিণী ; পুরবী-্রবীন্দ্রনাথের কাব্য । রাবলসূর্যয; 
রাব-রবীন্দ্রনাথ। ১) সন্ধ্যা হয়ে এসেছে (সূর্য অন্তমিত), ওল্তাদ্জী এখন পূরবাঁ 
রাগিণীতে গান গাইবেন । ২) কবির বয়স হয়েছে (হয়ত বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে) 
তাই ভাবছেন বিদায় নেবার আগে শেষ কাব্য রচনা করলেন পূরবা নামে । (“অর্থ গ্লেষ” 
নামে একটি অথণলগকার আছে। শিব্দ গ্লেষোর সঙ্গে অর্থ শ্লেষে'র পার্থক্য হচ্ছে 
শব্দ শ্লেষে শব্দ পরিবর্তন করলে আর অলঙকার থাকবে না, কিন্তু অর্থ শ্লেষে 
থাকবে)। 


সভজ শ্লেষ ঃ 


“আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইল মুলতানে 
গুঞ্জন তার রবে চিরাদন।” রোগশয্যায়/রবান্দ্রনাথ। 
মূলতান_ রাগিণ বিশেষ । ধ্ুল+ তানস্গোড়ার তান, আসল (মূল) তান। 


৯১১ 


“অপরুপ রূপ কেশবে 
দেখরে তোরা এমনধারা কালোরূপ কি আছে ভবে ।” দাসরাথ রায় । 
কেশবস্তকৃ্ণ ; কে+শবেস্শবের ওপর কে? অর্থাং কালী । শবর্‌পী মহাদেবের 
বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তান । কৃষ্ণ/কালী দুই-ই কালো এবং দুইয়ের রূপই 
অপর্প। 
পুনরুত্তবদাভান্স 


এই অলঙকারে মনে হবে লেখক একই অর্থে একাধধক শব্দ ব্যবহার 
করেছেন, কিন্তূ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লেখক একই অর্থবাচক শব্দ পাশা- 
পাশি ব্যবহার করেন নি-ভিন্ন অথে সেই শব্দ ব্যবহার করেছেন-_ 

“তনু দেহখান ঘেরিয়াছে উরে শাড়ী” ববীন্দ্রনাথ | 
তনু সাধারণ অর্থ দেহ । “দেহ অর্থও এ “দেহ” বা শবীর অর্থে বাবহৃত হয়েছে : 
কিন্ত; তনু? শব্দাটর আর একটি অর্থ হচ্ছে তন্বী, ছিপছিপে । 

পত্রযামা যামিনী একা বসে গান গাহি 

হতাশ পাঁথিক, সে যে আমি সেই আমি ।” 
ধন্যামা শব্দের একটি অথ“রাত্রি। আবার প্রি তিন, যাম-্ প্রহর, এখানে রাতির 
তৃতীয় প্রহর না হয়ে হয়েছে_-“যামিনী” শব্দের বিশেষণ রূপে বাবহগত তনপ্রহর' 
রানি অথণৎ সমন্ত রাঘি। ফলে একই অথে" পত্রযামা? ও যামিন' ব্যবহৃত হয়নি । 


যমক 


দুট বাতার বোঁশ ব্যজনবর্ণ স্বরধখাঁনমহ (বা একই শন্দ) নাঁদস্ট কমে 
সার্থক বা ণনরথক? ভাবে ব্যধহ্ৃত হলে ধমক অলঙকাব হয । 

সার্থক" বা এনরঘক" খলার অর্থ হচ্ছে আব্ন্ত শন্দেৰ 'অথণ” থাকতে পারে 
এবং অর্থ নাও থাকতে পারে । 

“নাদষ্ট' কমের অথ হচ্ছে_-রাধা' শব্দটির পর 'ধারা' বসিয়ে দিলে যমক 


হবেনা। 
(ধবন্যালোকে যমককে কারিম অলঙকার করে কাব্যে প্রয়োগ করতে নিবেধ করেছেন, এ 
স্বতঃস্ফুর্ত রচনা নয়_পথগযত্রানব্যি) 
যমক চার প্রকারের--১) আদ্য-মধ্য-অস্ত্য এবং সবভেদে ষমক। 
১) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে। 
ভারত-্*কাবি ভারত চণ্দ্র; ভারত-স্পদেশ ভারতব্। 


৯ 


২) রজনণ রজন? যাপিছে একাকিনখ। 
রজনী-একটি মেয়ে; রজনী-্রাঘি (অ) 
১) ২) আদ্য এবং সার্ঘক যমক। 


৩) “পাইয়া চরণভরি তন্পি ভবে আশা” 


তরিস্লনৌকা; তরি-তড়াইয়া যাওয়া । 
৩) মধা এবং সার্থক যমক। 


৪) আটপনে আধসের কিনিয়াছি চিনি 
অনালোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি 
[চিনি (54991); চিনি চেনা (190০091156) 
অস্ত্য এবং সার্থক যমক। 


৫) কান্তার আমোদপ্ণ কান্ত সহকারে 

কান্তার আমোদপূণ“ কস্ত সহকারে | 
কান্ত।র-বনভূমি এবং দয়িতা; আমোদ-্তসৌরভ ও আনন্দ; কাস্ত-বসম্তকাল, 
প্রয়তম, সহকারে -*সমাগমে, সঙ্গে । 
প্রথম পঙপ্তি- বনভূমি বসন্তের আগমনে সৌরভ পূর্ণ হয়েছে । দ্বিতীয় পঙ-স্তি__ 
প্রয়তমা প্রিয়তমের আগমনে বা সঙ্গলাভে আনশ্দিত। 


সাথক হমক : 
১) অথ" চ।ই রাজকোষে আছে ভুরি ভূমি 

বাজ স্বঞ্নে অঞ্ নাই যত মাথা খড় ।” রবা'্দ্রনাথ । 
২) জঁবে দয়া তব পরম ধর্ম 'জীবে' দয়া তব কই। কালিদাস রায় (কবিশেখর) 


(রূপ গে।স্বামীর প্রতি সনাতন গে।স্বামীর উন্তি) 


৩) "ভোজন কর কৃষজীরে, ভজন কর কৃষজীরে ।” দাশরথি রায়। 
প্রথম কৃষ্ণজীরে কালোজীরে ; দ্বিতীয় কৃষ্জীরেস্পভগবান কৃষকে। 


একটি সার্থক অপরটি নিরর্থক £ 
১) “যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল" জ্ঞানদাস। 
ই) করেছ ভ্রমণ মম যৌবন-বনে। রবীন্দুনাথ। 


৯১ 


৩) মলের ঝলমলে চরণ টলমল । বাঁওকমচন্ত। 
(যমকের সঙ্গে ইংরাজী (61010178819) অলগকারের কিছুটা সাদশ্য আছে)। 


বল্লোভি 


বস্তার আভপ্রেত অথণটকে শ্রোতা গ্রহণ না করে যদ অন্য অর্থে গ্রহণ করে-- 
তাহলে বকোন্তি অলঙকার হবে । 
বক্লোন্তি দু'ধরণের-_-১) কাকু বকোন্ত ২) গ্লেষ বকোন্তি। 


কাকু বঞ্লোত্তি £ যে অলংকারটি বস্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর ওপর নিভ'র করে 

(কাকু _স্বরভঙ্গণ)। 

১) কে ছেড়ে পদের পন“? মধুসূদন। 
(কেউনা) 


২) নখ ছেদনে কে লয় কৃঠার 2 
(কেউনা) 


৩) বামন হইয়া 
কে চাহে ধরিতে চাঁদে 2 সধুসূঙ্গন | 


৪) কে পারে ফিরাতে প্রবাহে 2 এ 


শ্রেষ ঘক্রোন্তিদ £ একই শব্দ নানা অর্থে গৃহীত হলে শ্লেষ বক্োন্তি অলংকার হয়। 
শব্দের অন্তগত বৌচিন্রের ওপর শ্লেষ বক্বোন্ত নিভ'র করে- 

প্রশ্ন__-দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন 

উত্তর রাবির ভয়েতে শশগ করে পলায়ন । 

প্রশ্নকারী-_দিজ-্ব্রাহ্গণ, বারুণী-মদ্য, দ্বিজ-চন্দ্র, বারূণগস্পশ্চিম দিক । 
প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য *্বামুন হয়ে মদ খাচ্ছ কেন? 

উত্ভর-_সূর্য উঠছে কিনা, তাই চাঁদ পশ্চিমে ডুবৃছে। 


অর্থালঙ্কার 


যে-জলঙকার একান্তভাবে অর্থের ওপর নিভ'র করে সম্ট ভ.কে অর্থালঃংকার 
বলা হয়। 


জ্থালগ্কারকে পাঁচটি ঞ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়েছে_-১) সাদৃশ্যমূলক 


৯৬৪ 


২) ঘিরোধমুলক ৩) শুৃস্বলা ৪) ন্যাক্স ৫) গুঢ়ার্থগ্রতীতে ৷ 


সাদৃশ্য £ উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহন্দুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ, ্রান্তমান, ব্যাতিরেক, 
প্রতীপ, সমাসোন্ত, আঁতশয়োন্তি, উল্লেখ, দীপক, তুল্যযোগিতা, প্রাতিবন্তুপমা, বিদ্ব- 
প্রীতীবদ্বভাবের উপমা, বন্তূ-প্রতিবস্তুভাবের উপমা, দণ্টান্ত, নির্দশনা, স্মরণ, সামান্য, 
সহোন্ত, অর্থ শ্লেষ। 


বিরোধ £ বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোন্ত। অসঙ্গতি, বিষম, আঁধক, অনুকুল, 
ব্যাঘাত, অন্যোন্য | 


শৃস্লা £ কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক। 


ম্ঠায় £ অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পর্যায়, পরিবন্তি, সম-চ্ল, পরিসংখ্যা, 
উত্তর, সমাধি, তদগ-ণ । 


গুঢ়ার্থ-প্রতীতি £  অর্থান্তরন্যাস, অগ্রশ্ততপ্রশংসা, আক্ষেপ, বাজন্ত-ত, 
পযণায়োন্ত, পাঁরকর, সক্ষম, ব্যাজোন্তি, স্বভাবোন্তি, ভাবিক, উদাত্ত । % 


সাদৃশামুলক অলঙ্কার 


সাদৃশ্য মূলক অলওকারকে উপমা” অলংকার বলা হর । কারণ এই শ্রেণীর 
অলঙকারগ্‌লোর মধ্যে 'িপমা? বন্তযট নানা ভাবে ব্যপ্তিত হয়ে থাকে । তাই প্রাচীন 
কালে বলা হ'ত উপমা “কালদাসস্য”। আধুনিক যুগে বলা হয়ে থাকে “উপমা 
রবীন্দ্রস্য” অথণৎ কালিদাস/রবীন্দ্রনাথ সাদশামূলক অলঙকার সূন্টিতে “সাঙ্গ” লাভ 
করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা তুলনারাহত॥ সাদশ্যমূলক অলগকারে চারটি বস্তু 
থকে 2 

যে বস্তুর সঙ্গে বাষে বন্তুর দ্বারা তুলনা করা হয় তাহা_-উপমান। 

(“যেন উপমীয়তে তদুপানম যশ্ত উপমীয়তে স উপমেয়ঃ” )। 


) ষে-বন্তুটিকে তুলনা করা হয়--উপমান। 

) যে বন্তুটিকে তুলনার বিষয়ীভুত করা হয় তা উপমেয় । 

গ) উপমান ও উপমেয়র একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে এবং উভয়ের সেই ধর্মে সাদৃশ্য 
থাকবে। 

ঘ) তুলনা বাচক শব্দ থাকবে- সম, নিভ, প্রতাঁম, যেমন, পারা প্রভৃতি । 

ও) তবে স্বরণ রাখতে হবে যে এই তুলনা হবে বিজাতীয় বন্ডুর সঙ্গে; এক বা 


& 9 


৯৪ 


সমজাতীয় (5111181) বষ্ভূর সঙ্গে হবে না, বন্ত] দুটো হবে 05111911 
মানুষের চোখের সঙ্গে আর একটি মানুষের চোখের তুলনা করা যাবে না কারণ 
এরা 51)1181 বন্তু ; মানুষের চোখের সঙ্গে হরিণের চোখের তুলনা হবে ; 
মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্বরের তুলনা করা চলবে। 
উপমেয়কে আবার প্রকৃত, ও প্রস্তত' বলা হয় এবং উপমানকে 'অগ্রকৃত' এবং 
'অপ্রজ্ভত' বলা হয়। 
“লোভন হয়েছে রেশম চিকন চুলে" 
চুল__উপমেয় (প্রকৃত বা প্রন্তুত) : রেশম--উপমান (অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত) 
“রাধশ্র মুখটি চাঁদের মত সুন্দর 
মৃথ (রাধার) উপমেয় ; চদি-_ উপমান ; মত-_তুলনা বাচক শব্দ ; উভয়ের সাধারণ 
ধর্ম “সুন্দর (রাধার মুখও সুন্দর, চাঁদও সুন্দর)। 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মার্তবা যে কথা বলার ভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই অলঙকারের পাঁরবর্তণ হবে । অথ বক্বোন্তি ফলেই অলঙকারের পরিবর্তন 
হবে। তাই বক্কোন্তিকে অলঙকারের সারভূত আত্মা বলা অন্যায় হবে না। যেমন-_ 
ক) রাধার মুখটি চাঁদের মত সুন্দর । (পূর্ণোপমা) 
খ) রাধা চন্দ্রমুখখ। (রূপক) 
) রাধা যেন চাঁদ।  (বাচ্যপ্রেক্ষা) 
) রাধার মুখটি চাঁদের মত। (সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই_ লুপ্তোপমা. 


হি 


এ 


৩) রাধা, চাদ নয়। (নিশ্চয়) 
চ) রাধা নয়চাদ। (অপ্হুতি) 
ছ) রাধার মূখাঁট চাঁদের চেষে সুন্দর । (ব্যতিরেক) 


উপন্মা কালিদাসনস্য 

“উপমা” শব্দাটর স!ধারণ অথ“ (তুলনা) বাদেও আরও দুটো অথ" রয়েছে 
সংকীর্ণ অর্থে উপমা হচ্ছে শধুমাত্র উপমা" নামক অলঙকার এবং ব্যাপকাথে হচ্ছে 
সাদশ্যমূলক অলংকারগুলো । 

কালিদাস সাদশামূলক অলঙকার সুজনে “পাদ্ধ' লাভ করেছেন। কািদাসের 
ছল “অপববজ্ত; নিম্শাণক্ষম প্রাতিভা।” ঝগবেদে দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনা করে বলা 
হয়েছে__ 

“ন হাঁ নু অস্য প্রাতিমানগান্ত 

অন্তর্জাতেষ্‌ উত তে জানিত্বাঃ।” 
(অর্থাং__নাই নাই এর সমকক্ষ, তাঁদের মধ্যে ধারা জন্মেছেন অথবা জন্মাবে)। কিন; 


কঙ 


রবীন্দ্রনাথের আবিভণবের ফলে এ ঝধষিবাক্যকে এখন আর সার্থক-সত্য বলে গ্রহণ করা 
চলে না কারণ এখন বলা যেতে পারে-_-“উপমা রবীন্দুস্য" । দুই প্রান্তে দুই দিকপাল ; 
মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপাতি ও মধুস্দন। 


কালিদাসের সমস্ত রচনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তানি সর্বমোট 
'বারোশ' উপমা ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে কিমারসম্ভব কাব্যে 'আড়াইশ', 
মেঘদুতে পঞ্চাশ । উপমা প্রয়োগের সময় উপমান উপস্থাপনায় তিনি পশু, পক্ষী, 
কাঁট-পতঙ্গ যেমনঞুব্যবহার করেছেন তেমাঁনি বসন-ভুষণ, মেঘমেদর-অম্বর, নীলনভ, 
নদনদণ, জ্যোতমা রজনণ এবং বিভিন্ন তরুলতার ব্যবহার করেছেন। 


“যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং ঃ প্রক্ষালনাদ-বারিবিহারকালে 
কালিন্দকন্যা মথুরাং গতাঁপ £ গঙ্গোমিসংসন্তজলের ভাতি” 
রঘুবংশম- ৬/৪৮ 


(এই মহীপাঁতির অন্তঃপুর নারীগণের জলবিহার সময়ে পয়োধরলিপ্ত চন্দনের প্রক্ষালন 
হেতু কালিন্দ নান্দিনী যমুনা মথ,রাবাস্থিতা হয়েও যেন গঙ্গাতরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
অপর শোভা ধারণ করেছে । এখানে উ্প্রেক্ষা (বাচ্য) অলঙ্কার হয়েছে) 


“তস্মাদ- গচ্ছে-রনুখলং শৈলরাজাবতীণাং 
জহ্োঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপান-পধাক্তম 
গৌরী-বস্তা-ভ্রুকুটি-বচনাং যা বিহসোর ফেনৈঃ 
শচ্ভোঃ কেশগ্রহণমকরাদিন্দুলগ্নো। মহস্তা 1৮ 
পূর্ব মেঘ/৫১ 


(যেখান থেকে;ষেয়ো কনখলের দিকে । সেখানে হিমালয় থেকে নেমেছেন জহ্-কন্যা- 

(যেন) সগরতনয়দের স্বর্গগমনের সোপানশ্রেণী। কোনো ছলে তিনি যেন গৌরার 

মুখের ভ্রুকুটিভর্গ উপহাস করে চন্দ্ুকরোজ্জবল তরঙ্গহন্তে শম্ভুর চুলের মুঠি ধরেছেন) 
উৎপ্রেক্ষা অলগকারের চরম নিদর্শন । 


“তস্য স্থিতা কথমাঁপ পূরঃ কৌতুকাধান হেতো- 
রন্তবস্পশ্চির-মনুছরো রাজবাঁজস্য দধো 
মেঘালোকে ভবতি সখিনোহপন্যথাবাত্ত চেঙঃ 
কণ্ঠা শ্লেষ প্রণয়নি জনে কিং পুনদূর সংচ্ছ” 
পূঃ মেত 


৯০ 


যক্ষের অবস্থার মধা দিয়ে বিশ্ববাসণ অবস্থার উল্লেখ করাতে “অথান্তরন্যাস” অলংকার 
হয়েছে। 
“সন্তপ্তানাং ত্মসি শরণং তত পয়োদ প্রিয়ায়াঃ 
সন্দেশং মে হর ধনপাতি ক্রোধ বিশ্লোষিতস্য 
পৃঃ মে 


সমাসোন্তি অলঙকার। 
“তাণ্সাবশ্যং দিবগ নাতং পরামেকপত়ী- 
মব্যাপন্নাম বিহতগতিদ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম: | 
আশবন্ধঃ কুসুম সদ্‌শং প্রায়োশহাঙ্গনানাং 
সদ্যঃপতি প্রণয় হৃদয়ং বিপ্রয়োগে র*ণদ্ধি” 
পূঃ মে/১০ 


স্বভাবোন্তি । 
তুঃ “অঙ্জং গণ্ত্ত অজ্জং গণাত্ত অজ্জং গণ্তত্তি গণবাঁএ। 
পঢ়মে বিবআ দিঅহেদ্ধে কুদ্ডো বেহাহিং চিওনিশ” 
গাথা সপ্তশাভ 


উপমা র্নবীন্দ্রস্য 


কাঁলদাসের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথকে বাঁসয়ে সাদশ্যমূলক অলঙ্কার রচনায় 
উভয় কবিরই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল। 


কালিদাসের মেঘদূতের চরণ সংখ্যা চারশ আটযাট্র । রবীন্দ্রনাথের “মানস 
সুন্দর?” কাঁবতাটির চরণ সংখ্যা তিনশ আটান্িশ, এবং “উপমা” সংখ্যা চুরাশী | রবান্দু- 
নাথের 'বলাকা' গ্রন্থের “সন্্যারাগে ঝিলিমিলি” কাঁবিতাটির চরণ সংখ্যা পরষটি এবং 
উপমা” সংখ্যা চাব্বশ। “মানস সুন্দর?” এবং “সম্্যারাগেকবিলিমাল” কবিতা 
দুটো থেকে দেখান হচ্ছে “উপমা রবীন্দ্রস্য” উত্তির থার্থ-__ 

“সম্ধ্যারাগেশবাঁলামাল বিলমের প্রোতখানি বাঁকা 

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা 
বাঁকা তলোয়ার” 


এখানে উপমেয়- “ম্রোত' ; উপমান--তিলোয়ার ; সমান ধর্ম_-বাঁকা' (উভয় কষে) 
, এখানে প্রবল সাদশ্যের ফলে উপরমেয়কে উপমান বলে সন্দেহ করা হয়েছেসতরাং 
এ হচ্ছে বাচোতপ্রেক্ষা অলঙ্কার ॥ তবে একে পৃণেখপমাও বলা যেতে পারে--'ষেনাকে 


৯১ 


৪91 না ধরে “যেমন” অর্থে প্রশ্লোগ করলে 'তুলনা' বাচক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । উপরস্তূ এ পীন্তগ্লোতে উপমান, উপমেয়, তুলনাবাচক শব্দ এবং 
সাধারণ ধর্ম রয়েছে। 


“এল তার ভেসে-আসা “তারা-ফুল নিয়ে'** 
“তারাফুল”- রূপক সুতরাং এটি নিরঙ্গ রূপক অলঙকার । 


“মনে হয, সূন্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে 
বলিতে না পারে স্পম্ট করি 
অব্ন্ত ধবানর পযুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি? 
এখানে “বাচ্যোতপ্রেক্ষা” এবং “সমাসোন্তি” অলংকার হয়েছে । 
“হে হংস বলাকা 
ঝঞ্জামদরসে-মন্ত তোমাদের পাখা-"*? 
2615017161081101 (সম্বোধন- হে হংস বলাকা) “সমাসোন্তি” অলঙ্কার হয়েছে । 


“মনে হল এ পাখার বাণী 
দিল আনি 
শুধু পুলকের তরে 
পুলকিত নিশ্বনের অন্তরে অন্তরে 
বেগের আবেগন” 
এখানে “বাচ্যোতপ্রেক্ষা” ও “প্রিতীয়মানোতপ্রেক্ষা অলৎকার হয়েছে। 


“তৃণদল 
মাটির আকাশপরে ঝাপটিছে ডানা 
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা, 
মোলিতেছে অঙকুরের পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা 1” 
এখানে “সমাসোন্তি” অলঙকার হয়েছে। 


এবারে “মানসস.ন্দরী” থেকে কিছ অলঙকারের নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে-_ 
“« -_ এস তুমি প্রিয়ে, 
আজম্ম-সাধন-ধন স:ন্দরী আমার 
কবিতা, কজ্পনা-্সতা ।” (সমাসোত্তি ও রগক)। 


৪৯১ 


“নবস্ফুট পজ্পসম 
হেলায়ে বাঁঙকম গ্রাীব বৃস্ত নিরপম 
মুখখানি তুলে ধোরো” (উপমা)। 


“হোরব অদূরে পদম়া, উচ্চতটতলে 

শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অণ্চলে 

প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহে-আলোকে 

শুয়ে আছে ।” (সমাসোন্তি)। 


“যামিনী শয়ন তার 
দেয় বিছ্বাইয়া, একখ।নি অধ্ধকাব 
অনন্ত ভুবনে ।” (সমাসোক্তি) 


“দেখায়ে গোপন পথ দিতে মূস্ত করি 
গ॥ঠশালা কারা হতে । (রুপক)। 


“ছলে খেলার সাঙ্গনী, 
এখন হয়েছে মোর মমের গেহিনা, 
জীবনের অধিষ্ঠান্রী দেবী ।” (উল্লেখ)। 


“সৌন্দ*্পাথারে 
যে বেদনা বায়ুভয়ে ছুটে মন-তরাঁ।” (বপক)। 


উপশ্বা 
একইবাক্যে স্বভাবধর্ম বিজাতীয় দুটো বস্তুর বিসদশ্য কোনো ধের উল্লেখ 
না করে যাঁদ বিশেষ গুণে,বা অবস্থায় অথবা ক্রিয়ায় বস্তু দুটোর সাদৃশ্য দেখানো 
হয় তাহলে তাকে উপমা অলংকার বলা হয়। 
উপমাকে সাধারণ ভাবে সাতাঁট শ্রেণীতে বিভন্ত করা যেতে পারে- পর্ণোপমা, 
লুপ্তোপমা, বন্তপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিম্বপ্রাতীবম্বভাবের উপমা, মালোপন্া, 
স্মরণোপমা, প্রাতিবন্ভুপমা । 


পুণোপমা £ যেউপমা অলঙকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাব।চক 
শব্দ অর্থাং চারটি অঙ্গ থাকে_-তাকে পণেশপমা বলা হয়” ৪ ..৮৮ 
১) “আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ2দীপ্ত প্রভাত রশিনপম ৮ রবীন্দ্রনাথ । 


১00 


পমেয়্ছ্যার ; উপমান-্প্রভাত রশিন ; সাধারণ ধম"-ভীক্ষাদণগ ; তুলনা বাতক 
দণ্*সম | 
“সন্দুর বিদ্দু শোভিল ললাটে 
গোধুলি-ললাটে, আহা ! তারারজ্ন থা ।” মধূসদন | 
মেয়_সিন্দুর বিন্দু ; উপমান--তারা ; সাধারণ ধর্ম-শোভিল (ললাটে); 
নাবাচক শব্দ--ষথা (যেমন) 
পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি 
আপন গন্ধে মম 
কন্তুরি মৃগসম । 


স্'বরাত আহারে রাঙ্গাবাস পরে 


যেমাতি বোগিনী পারা” চণ্ডচাস। 
“এ ষে তোমার তরবারি 
জহলে ওঠে আগুন যেন, বজুহেন ভারি ।+ রবীন্দ্রনাথ । 
চণ্ল আলো আশার মতন ূ 
কাঁপছে জলে ।” রবীন্দ্রনাথ । 
লুপ্তোপমা 


ষ্পমা অলঙকারে একমান্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গে একটা, দুটো এমনাক 
|টিই লুপ্ত থাকে_ তাকে লুপ্তোপমা অলঙ্কার বলা হয়। 


তুলনাবাঢচক শব্দ লুপ্ত £ 
কমলফুল-বিমল শেজখানি । রবান্দ্রনাথ । 
রাঞ্জত মেঘের মাঝে তুষারধবল 
তোমার প্রাসাদ সৌধ 


! সাধারণ ধর্ম লুপ্ত £ 


শরাদন্দ; নিভাননী প্রমীলা সংন্দরী 
উপমেয়--আনন, উপমান- শরাদন্দ], তুলনাবাচক শব্দ__নিভ | 
আমি শিব পৃজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলাম-_ গিরিশচন্। 
“কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল 
মঞ্জীর চীর হ ঝাঁপি” গোবিন্দ দাস । 
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গ) সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত £ 
৯) “দৃগ্ধফেন-শয়ন করি আলো 

স্বপ্ন দেখে ঘুমায় রাজবালা” 'রবান্দনাথ। 
দুগ্ধফেন-শয়ন-্দুগ্ধফেন নিভ শয়ন-্দুধের ফেনার মতো নরম বিছানা-_তুলনা- 
বাচক (নিভ) শব্দ ও কোমল (নরম) (বিছানা) লন্প্ত। 
২) “তিলেক না দেখি ও চাঁদিবদন 

মরমে মরিয়া থাকি 1” চণ্ডচাস। 

ও) নীরাবিলা শাশমুখী মধ্সূদন। 


ঘ) উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ 
১) তাঁড়িত-বরণ? হরিণ-নয়নী 
দোখনু আঙিনা মাঝে । 


মালোগমা 


যেখানে উপমেয় একাট এবং উপমান একাধিক সেখানে মালোপমা হয়--. 

“মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি 

খনির তাঁমর গভে“ (না পাবে পশিতে 

সৌরকর রাশি যথ) সূর্য কান্ত-মণি, 

কিম্বা বিম্বধরা রমা অদ্বুরাশি তলে” মধুস্‌দন। 
উপমেয়-দেবী ; উপমান-সূর্কান্তমাণ এবং রমা। 


হম্ত-গ্রতিবস্্রভাবের উপ্রম্া £ ১) একই সাধারণ ধম" উপমেয় এবং উপমানের 
মধ্যে থাকবে, এবং বিভিন্ন ভাষায় তা প্রকাশিত হবে ৯) যাঁদ তাই হয় তবে সাধারণ 
ধর্মের এই ভিন্নভাষারূপ দুটোকে বলা হয়-_িস্তুপ্রাতিবন্তুঃ,। ৩) এই অলংকারে 
তুলনাবাচক শব্দ থাকবেই থাকবে। 
“নশকালে যথা 

মুদল কমল দলে থাকে গুপ্তভাবে 

সৌরভ এ প্রেম, বধু-আজাছিল হদয়ে 

অন্তরিত। (দ:টো পৃথক বাক্য-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য)। 


উপমেয়- প্রেম ; উপমান- সৌরভ ; সাধারণ ধর্ম-__গঃপ্তভাবে এবং অন্তররিত (দুটোর 
অর্থ এক); তুলনা-বাচক শব্দ_-যথা। মধ্সূদন। 
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২) একটি চুম্ঘন 

ললাটে রাখিয়া যাও একান্ত নির্জন 

সন্ধ্যা তারার মতো । রবদন্দ্রনাথ। 
৩) দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে 

রক্তোধপল ভাঙ্গে হেন নীল সরোমাবে । 
সাধারণ ধর্ম_-বিরাজে এবং ভাসে (চগ্ডীদাস)। উপমেয়- ঘা ; উপমান-রন্তোংপল। 


বিম্বপ্রতিবিদ্থভাবের উপহ্মা £ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ক) উপমেয়ের ধর্ম এবং 
উপমানের ধর্ম পৃথক হবে। খ) কিন্তু বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে সঙ্গ সাদশ্য 
দেখতে পাওয়া যাবে এরই ফলে বিদ্বপ্রীতীবদ্বভাবাপন্ন হবে সাধারণ ধর্ম। গ) দুই 
বাক্যের অলঙ্কার | ঘ) উপমেয় এক বাক্যে, উপমান আর এক বাকো থাকবে । ৩) 


তুলনাবাচক শব্দ থাকবে-_ 
“কানূর পিরীতি বলিতে বলিতে 
পাঁজর ফাটিয়া উঠে। 
শঙ্খ বণিকের করাত যেমতি 


আসিতে যাইতে কাটে” 
উপমেয়-_কানু পিরীতি ; উপমান-_-শঙ্খ বণিকের করাত । উপমেয়ের ধর্ম _-বিলিতে 
বলিতে'*****উঠে” উপমানের ধর্ম--“আিতে.-*-**কাটে, ধর্ম দুটো ভিন্ন ॥ বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায়- দুটোই “বেদনাময়? ; তুলনাবাচক শব্দ-_যেমাতি। 
২) “দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে 
জলের কিনারায়, 
পথে চল্‌তে বধ ধেমন নয়ন রাঙা করে 
বাপের ঘরে চায় |” রবান্দ্রনাথ। 
উপমেয়-__শেষ আলোটি ; উপমান__-বধ ; এদের ধর্ম বিভিন্ন । আসন্ন বিচ্ছেদ 
দুটোর মধ্যে রয়েছে_ সূর্য অন্তমিত--পশ্চিম আকাশ হোরির আবিরের মতো রাঙা, 
আবার বাপের বাড়ী ফেলে মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে-এই বিদায়ের ক্ষণে বধূটি চোখ 
রাঙা (অশ্রু বিসর্জনের জন্য) সুতরাং উভয়ক্ষে তরে আসন্ন বিদান্গের জন্য বেদনার উদ্রেক 
করছে, তুলনাবাচক শব্দ-_যেমন?। 
$) বরিষার কালে, সীঁথ। প্লাবন-পণড়নে 
কাতর প্রবাহ, ডালে ; তাঁর আতক্রমি, 
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বার রাশি দুই পাশে, তেমতি যে মনঃ 
দুঃখ, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।” 


্সলপোপমা 


একটি বস্তু দেখে যদি সাদ্‌শ্যমূলক আর একটি বস্তুর কথা স্মৃতিপটে জেগে 
ঠৈ এবং তা যাঁদ চমৎকারিত্ব স.ম্টি করতে পারে তা*হলে স্মরণোপমা হবে। একে 

'মাবার “মরণ” অলঙকাবও বলা হয়ে থাকে । বন্ড দুটোর মধ্যে সাদশ্য থাকতে হবে, 
দৃশ্য না থাকলে স্মবণ করলেও স্মরণোপমা হবে। কারণ সেখানে তুলনা করা 
ঠল না-_ 

“কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে 

নিরবধি দৌখ কালা শয়নে স্বপনে ।” 
"দলের (যমুনার) বং কালো এবং কৃষ্ণের দেহের বরণো কালো, এখানে কালো জলকে 
'দখে 'কালা” (কৃ) কে স্মরণ কবে সাদশ্যের মধ্য দিয়ে স্মরণোপমা করা হয়েছে। 


রীপক 


খন উপমেয় এবং উপমানেব মধ্যে কোনো “ভেদ” থাকেনা, উপবস্ত; উপমেষ ও 
টিপমানের মধ্যে “অভেদ” কল্পনা করা হয় তখনই রূপক অলঙ্কার হয়। রূপকে 
টপমেয়ের ওপর উপমানের আবোপ করা হয় তারই ফলে দুটো বিজাতীয় বন্তু হলেও 
মাভন্ন বলে প্রতীয়মান হয় । উপমা অলঙকারে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে 
/ইপমানের প্রাধান্য--। যাঁদও রূপকে উপমেয় ও উপমানে “অভেদ' পরিকল্পিত হয় 
চথাপি এ অভেদ সব“স্য নয। 


রূপক অলঙকারকে নিয় লাখত শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়েছে-_নিরঙ্গরূ পক, 


বালরূপক পরস্পরিত ন্ধপক ॥ নিরঙ্গরূপক দুটো ভাগে বিভন্ত--কেঘল 
বং মালা। এছাড়া রয়েছে অধিকারূঢু বৈশিল্ট্য রূপক । 


নিরঙ্গরূপৰক £ 'কেবল' ১ একটি উপমেয়ের ওপর যাঁদ একটি উপমানের আরোপ 
রা হয়, তাহলে কেবল রূপক অলঙকার হবে। 
«  চিন্তানলের দাহ থেকে 
1ক ভাবে পাব মুন্ত ।” 
টপন্নেয় চিন্তা ; উপমান- অনল । এখানে “অনল' প্রাধান্য পেলেও “চস্তাকে অপহৰ 
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বা গ্রাস করতে পারেনি । উপমান উপমেয়কে গ্রাস করে ফেললে হয়--“আঁতিশয়োস্তি” 
অলঙকার। উপমান যাঁদ উপমেয়কে নস্যাং করে ফেলে তবে হবে অহুতি অলংকার । 
রূপক অলগকারে উপমেয়ের ওপর উপমানকে এমন ভাবে আরোপ বরা হয় যে 
উপমেয় নিজের স্বরূপতাকে হারিয়ে উপমানের মতো আচরণ করে। “রূপকং 
রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহবে।” (সাহিত্যদর্পণ)। 


২ “বিরহপয্লোধি পাপ কিয়ে পাওয়ব।” 
বিদ্যাপতি। 


আলা £ একটি উপমেয়ের (বিষয়) ওপর বহু উপমান বা বিষয়ীর আরোপ হলে-- 
মালার্পক হবে। 

“শীতের ওঢনগ পিস্সা গিরীষের বা 

বরিষার ছত্র পিক্সা দরিয়ার না 
উপমেয়-পিয়া ; উপমান-ওঢনী, বা (বাতাস), ছন, না (নৌকা)। 


২) “হাথক দরপণ মাথক ফুল 
নয়নক অঞ্জন মূখক তাদ্বুল, 
হৃদয়ক মৃগমদ গীঁমক হার 
দেহক সরবস গেহক সার” বিদ্যাপতি। 


৩) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, 
দুরদম্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? রবীন্দ্রনাথ । 


সাজনধপক 


উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ নির্দেশ করে সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ তাদের 
অঙ্গেরও অভেদ দেখানো হয় তা"হলে সাঙ্গরপক অলঙকার হবে--“আঙ্গনো যদি সাঙ্গস্য 
রূপনং সাঙ্গমেব তৎ” সাহিত্যদপণ/বিশ্বনাথ । 
“নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রুপের ফাঁদ 
ব্যাধ ছিল কদণ্বের তলে । 
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার 
আঁখি-পাথাী তাহাতে পাঁ্ড়িল” 
কৃষকে ব্যাধরূপে কল্পনা করে রূপক অলঙ্কার করা হয়েছে । উপমেয়*্*নন্দের 
লন্দন-_-অঙ্গী, তাঁর জঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা । উপমান ব্যাধ-_অঙ্গী, তার তঙ্গ 


৯০৫ 


ফাঁদ, চার, আঠা। এগুলো নইলে ব্যাধের চলে না-_শিকার ধরতে পারে না, কৃষ্ণও 
তেমন অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা দিয়ে 'রাধাকে' শিকার করেছেন। 


২) শঙখধবল আকাশ গাঙে 
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে 
জ্যোত্রাতরা বেয়ে তুমি 
ধর র ঘাটে কে আজ এলে?” যতীন্দমোহন। 
৩) “শোকের ঝড় বহিল সভাতে 
শোভিল চৌদিকে সূরসুন্দরীর রূপে 
বামাকুল ; মুঝ্$ কেশ মেঘমালা ; ঘন 
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারিধারা 
আসার; জীমৃতমল্্ হাহাকার রব 1” ' মধুসূদন । 
শোকের ঝড় রুপক, শোকের আধার-বামাকুল ও মুতকেশ- শোকের প্রকাশ চিহ। 
মুন্তকেশ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রু, হাহাকার-উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। ঝড়ের অঙ্গ-_ 
মেঘমালা, প্রবল বায়ু বর্ধণ (আসার), জীমৃতমন্দ (মেঘ গজনি)। 


পর্পজ্পরিত রূপক 


একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ করা হলে যদ সেই আরোপ আর একটি 
উপমেয়ে উপমানের আরোপের কারণ হয়, তা'হলে তাকে পরম্পারত রূপক অলঙ্কার 
বলা হয়। এখানে অঙ্গের বা অঙ্গীর প্রশ্ন ওঠে না। 
১) “বী্যাসংহ "পরে চাড়ি জগদ্ধান্রী দয়া” রবীন্দ্রনাথ । 
দয়া-জগদ্ধাতী। জগদ্ধানীর বাহন সিংহ, সিংহকে বীর্যে আরোপিত করে রূপক করা 
হয়েছে । ফলে সমন্তই পরদ্গারত রূপক হয়েছে। 
২) যড়ধ্যায়ের বিশ্রকাব্যে নবরসের মহামেলা মাঝখানে তার এই নিদাঘের 
হীরলৌদ্রের খেলা বিশ্বকাব্যে-্রূপক নিদাঘ (গ্রীষ্ম) কে বীর-রৌদ্র রস বলে রূপ 
হয়েছে৷ প্রথম রূপকাঁট পরের রূপকের কারণ হওয়ায় পর্পরিত রূপক হয়েছে। 
৩) নয়নচকোর কানুমুখ শশীবর 
কয়ল আময়রস পান । বিদ্যাপতি। 


অধিকারূঢু বৈশিল্ঠ্য রূপক 


উপমানে যখন কোনো অসম্ভব ধম* কল্পনা করে তাকৈ 'উপমেয়ের ওপর 


আরোপ করা হয়, তা'হলে সেই রূপক অলঙকারকে আঁধকার্‌ঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক 
অলঙ্কার বলা হয়-_ 


৯) “থির বিজুরী বরণগৌরী পেখনু 

ঘাটের কুলে” 
বিজুরা (বিদ্যুৎ) স্থির নয়, তবুও রাধার রূপকে বলা হয়েছে-_বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে 
রয়েছে। সতরাং উপমানে অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করা হয়েছে। 


২) “নাহ কাল দেশ তুমি অনিমেষ মূরতি 

তুমি অচপঙ্ দামিন)।” রবীন্দ্রনাথ । 
তম (মানসী বামানস সমন্দরী)ঃর রূপের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে 
গিয়ে কবি বলেছেন যে চপলা দামিনী (চপলা বিদযৎং) যেন অচলাল হয়ে “তুমি"র 
সৌন্দযকে বহূগযণত করে আধিক রূপ আরোপ করা হয়েছে। 


উল্লেখ 


বহুগুণ থাকার জন্য একই বপ্ত্‌ যাঁদ বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন দৃম্টিতে 
প্রাতভাত হয় অথবা একই মান:য যাঁদ পেই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তা'হলে 
উল্লেখ অলঙকার হবে_- 
১) “একি মঙ্গলময় মূরতি বিকাশ 
প্রভাতে দিতেছ দেখা । 

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধার 

তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী, 

প্রাতে কখন দেবীর বেশে 

তুমি সমূখে উদিলে হেসে-» রবীন্দ্রনাথ । 


২) ম্নেহে তান রাজমাতা বাঁধে যুবরাজ 
৩) কেহবা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কয়। 
৪) তার ফুলের মত মনটি নরম 

বাজের মত কঠিন। 


সন্দেহ 


যেখানে উপমেয় এবং উপমানে সন্দেহ সষ্টি করা হয় সেখানে সন্দেহ 


অলঙ্কার হয়_- 
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১) চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্ু, শিবির বাহিরে ; 

নিশীথে কি উষা আস উতাঁরলা হেথা ? মধ্সূদন। 
২) দুই ধারে এক প্রাসাদের সারি 2 অথবা তরুরমূল ? ী 

অথবা, এশুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল? রবীন্দ্রনাথ । 
৩) 'চিকুরে গরএ জলধারা 

মুখশশী ভয়ে কিয়ে কাঁদে আঁধিয়ারা £ বদ্যাপাতি। 

(ওটা কি রাধার কালো চুলের জলধারা 2 

নয়াক (রাধার ম:খ) চন্দ্রের ভয়ে ভীত 

অন্ধকারের দরবিগলিত অশ্রুধারা ? 


উত্তপ্রেক্ষা 


প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যাঁদ উপমান বলে মনে হয় তাহলে উতপ্রেক্ষা 
অলৎকার হবে । 

সন্দেহ এবং উগ্প্রেক্ষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- সন্দেহ অলংকারে 
উপমেয় ও উপমান দ2টোতেই সন্দেহ রয়েছে-_কিস্তু উতপ্রেক্ষাতে সন্দেহ দেখা দেবে 


উপমানে। 


(উপমান, রূপক, ভ্রান্তমান এবং আতশয়োন্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার পাথ্ক্য 
হচ্ছে--এ অলঙকারগুলোতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । তবে অভেদ আরোপিত 
না হলেও সংশয়ের প্রবলতার জন্য উৎপ্রেক্ষা রূপকের ধারেকাছে এসে পেছায় । 


উতপ্রেক্ষা, দরকম--ক) বাচ্য খ) প্রতীয়মান। ক) যেখানে সম্ভবনা 
(8811) সূচক শব্দের (যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে, গাঁণ, জন: প্রভৃতি) উল্লেখ থাকলে 
বাচ্যোতপ্রেক্ষা অলঙ্কার হবে। খ) আর যেখানে সম্ভাবনা বাচক শব্দাট না থেকে 
সম্ভাবনা জাগায় সেখানেই প্রতীয়মানোপ্রেক্ষা অলঙকার হবে। 
ক) ১) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে 


দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে । রবান্ুনাথ। 
২) শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয় 
এমনি করে পাইবে যেন আঁধক পরিচয় । এ 
৩) মনে হল, যেন পেরিয়ে এলাম 
অন্তাবহীন পথ। এ 
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)১) লুটায় মেখলা খানি ত্যাজি কই দেশ 
মৌন অপমানে । রবীন্দ্রনাথ । 
(এখানে “ষেন' (যেন মৌন অপমানে) কথাটি নেই)। 


২) শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে 


শতেক ষূগের গাঁতিকাঁ। এ 
(যেন শতেক যুগের গীতিকা)। 


৩) মুখে নাহি বাণী 
দেখিলাম তার সেই মুখ খানি 
সেই দ্বার প্রান্তে লীন, চ্ভব্ধ, মর্মহত 
মোর চারি বংসরের কন্যাটির মত। এ 


জাস্তিমাম 


সাদ্‌শ্য থাকার জন্য একাট বস্তুকে অপর একটি বন্ভু বলে ভ্রম হয় এবং 
সেই ভ্রম যাঁদ সাধারণ না হয়ে কাব কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে তাহলে সেই 
অলওকারকে ভ্রান্তিমান: অলঙ্কার বলা হয়। কিন্ত; মনে রাখতে হবে যে, রঙ্জুকে 
সর্পভ্রম করলে তা অলংকার হবেনা । কারণ এ হচ্ছে লৌকিক ভ্রম এর মধ্যে 
অলোকিকত্ব নেই । আর একাট কথা মনে রাখতে হবে- যে ভ্রম করে সে কিন্তু নিজের 
অজ্ঞাতসারেই করে । উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম করা ইচ্ছাকৃত নয়, তা তার অজান্তেই 
হয়ে যায় । এই ভুলের মূলে রয়েছে- দুটো বল্তুর মধ্যে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য 
এবং সেই সাদশ্াবশতঃ সেই ভুল হয়ে পড়ে 


১) রাই রাই কারি সখনে জপয়ে হরি 
তুগ্লা ভাবে তরু দেই কোর। গোবিদ্দদাস | 
( কৃষ্ণ তরুকে রাধা ভেবে আলিঙ্গন করছেন। ) 


২) হার হার বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ 

নীল গগন হেরি তোহারি ভর ভরে বিহি সক্কে মাগল্পে পাখ। 
(কৃষ্ণ বিহনে রাধা ভুলদুশ্ঠিতা, এমন সময় নীল গগন দেখে তাকে কৃষদ্রমে উদ্বোলিত 
হয়ে বাঁধ বা ভগ্ববানের কাছে পাখা প্রার্থনা করছেন- যাতে তান উড়ে গিয়ে কৃষের 
সঙ্গে মিলিত হতে পারেন)। উভয় দস্টান্তের ভ্রমে অলৌকিকত্ব দেখা দিয়েছে । 
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অপতহু.তি 


উপমেয়কে অপহব (অস্বীকার) করে যদি উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হয় তানছলে 
অপহৃত অলঙ্কার হবে। 
'রুপক' অলঙ্কারে দেখা যায় ষে উপমেয়ের গৌরব উপমান (অভেদ হয়ে) 


কিছ্‌টা হাস করে দিয়ে, উপমেয় ও উপমান অভেদ হয়ে পড়ে, কিন্ত অপহৃুতিতে 
উপমেয়কে অস্বীকার করে অভেদের জায়গায় 'ভেদ'কেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় । 


অপহৃুতি অলঙকারে উপমেয়কে দুভাবে নিষেধ করা হয়-১) না, নয়, নহে 
প্রভৃতি নিষেধাত্মক অব্যয় প্রয়োগে, ২) ছল, ব্যাজ, ছদন, ছলনা প্রভৃতি সত্য-গোপন 
বাচক শব্দ প্রয়োগ করে । প্রথমাঁটর ক্ষেত্রে উপমান এবং উপমেয় তাকে বিভিন্ন বাক্যে 
এবং দ্বিতীয়াটর ক্ষেত্রে থাকে একই বাক্যে। 
১) ক) নয় নয় ওতো আষাঢ় গগনে 


জলদের গরজন 
দুনিয়া ঘত চাপা ক্রন্দন 
গুমরি উঠিছে শোন। 
খ) পুজ্পও নয়, রঙীন রাগে ঝওকৃত স্বপন । কালিদাস রায়। 
গ) শোভিল বীরের করে ও নহে কৃপাণ 
ভুজাঙ্গনী হার লয় অরাতির প্রাণ । শ্যামাপদ চক্রবতাঁ। 
ঘ) নীরবিন্দ যত 
দোঁখতে কুসৃমদলে, সুধাংশুনাধ, 
অভাগণর অশ্রুবিন্দু। মধদস্দন । 
--সোমের প্রাতি তারার উীন্ত, “নয়” কথাটি উহ্য থাকায় অপহ্দাত 'এখানে 
“গুড়” । অল$কার চন্দুকা | পৃঃ ৯৩ 
২) “ছল' শব্দ প্রয়োগে 
ক) বৃষ্টি ছলে কাঁদিলা গগন। মধুসাদন। 
খ) দেবতা আশিষ ছলে বরষে শিশির। অক্ষয়কুমার বড়াল। 
গ) ওগো ললনা কত ছলনা 
তব প্রেম মাঝে । 
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. ঘ) ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাঁসেছে 
জ্যোছনা ছলে। শ্যামাপদ চক্রবতাঁ। 


ও) শম্ভু ধার ছদন বেশ ছলিছে উমারে। 
চ) ফাগাবন্দু দোখ সিন্দুরবিন্দু কহ 
কগ্টকে কঙকন দাগ মিছাই ভাব । চগ্ডাদাস। 
গুড় অহৃতির দম্টান্ত। 
কৃষ্ণ 'ন্িযামা যামিনী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাপন করে প্রাতে রাধার কুঙে 
এসেছেন ; রাধা কৃষ্ণ অঙ্গে ভোগ্াচহ দেখে অনুযোগ করলে কৃ তার জবাব 'দিচ্ছেন-- 
এ লাল দাগ--সিন্দুরের দাগ নয়--ফাগবিন্দ; ; ও চন্দ্রার কত্কণের দাগ নয় তাড়া- 
তাড়ি রাধাকুঞ্জে আসার সময় পথে কাঁটাগাছের কাঁটা লেগে ছিড়ে গেছে। সিন্দুর 
দাগ, ও কঙকণের দাগকে অস্বীকার করে সত্য গোপন করা হয়েছে। 


নিশ্চয় 


উপমানকে নিষিদ্ধ করে উপমেয়কে যেখানে প্রাতিম্ঠিত করা হয় সেখানে নিশ্চয় 
অলংকার হয়। 

“অপহ্যাতর? সঙ্গে ণনশ্চয়” অলঙকারের পার্থক্য হচ্ছে_-“নিশ্চয়'তে উপমানকে 
নিষিদ্ধ করা হয় এবং 'অপহ্দুতি'তে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রাতিষ্ঠিত 
করা। অর্থ নিশ্চয়, অপহ্দতির বিপরীত অলংকার। 


১) “অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙক” বদ্যাপাতি। 
২) নয় এ মালা, নয় এ থালা, গণ্ধজলের ঝারি 
এষে ভীষণ তরবারি। রবীন্দুনাথ। 
৩) এ নহে মুখর বনমর্মর গঁ্জিত 
এযে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে 
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুস্‌ম রজিত, 
ফেন-হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে। রবীন্দ্রনাথ । 
৪) কাঁতিহঃ মদন তন দহাঁস হামারি 
হাম নহঃ শঙকর, হেশী বরনারা। বিদ্যাপাতি। 
৫) “অসীম নীরদ নয়, 
ওই গার হিমালয়” । : বিহারলাল। 
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প্রতিবন্ত.পমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা এই তিনটি অলঙকারের নিজজ্ব 
বৈশিষ্ট্য যাই থাক না কেন--এরা উপমা অলঙকারের বংশধর ! 
উপগ্মা ঃ এএক বাক্যের অলঙকার 
প্রতিহস্তপন্মা $ দুটো স্বতন্্ বাক্যের অলঃকার 
দৃক্তাত্ত £ দুটো স্বতন্ত্ বাক্যের অলঙকার 
মিদর্শনা £ এক বাক্যের অলঙকার 
বন্তু-্বাক্যের অথ । 


প্রতিহস্তপমা প্রেতিবস্ত,7+ উপমা) বৈশিষ্ট্য ঃ 

ক) দুবাক্যের অলঙকার। খ) উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম এক-_কিজ 
পৃথক পুথক বাক্যে থাকবে প্রকাশ ভঙ্গী (ভাবা) পৃথক । গর) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে 
মা। 


১) সৌন্দর্য তোমার মতো ক্রিরল ধরায় 
বৎসরে কয়টি রাত্রি লভে পৃণমায়। শ্যামাপদ চক্রবস্তাঁ। 
“বরল'_কম ; কয়াট-কম। (অর্থ এক ; কিন্তু; প্রকাশভঙ্গীর ভাষা পৃথক) 


২) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি 


কতাঁদন রবে ? 
নীরবিন্দ্‌ দৃব্বদলে নিত্য কিরে বলমলে ? মধুসূদন 
৩) লঙ্কার বিভব যত কে পারে বাণিতে 
কে পারে 
গণিতে সাগরে রত্র, নক্ষত্র আকাশে। এ 


দৃষ্টান্ত 


টবশিষ্ট্যঃ ক) দুটোবাক্যের অলঃকার। খ) উপমেয় একটি বাক্যে উপম্যন 
অপর বাক্যটিতে থাকে । গ) উপমেয় এবং উপমানের ধর্ম প্থক। কিস্তু বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে ধর্মদুটো বিদ্বপ্রাতীবিদ্বস্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পাঁরণত হবে 


ঘ) তুলনা বাচক শব্দ থাকবে না। (প্রাতিবনস্তপমাতে সাধারণ ধর্ম এক, কিন্ত, প্রকাশ 
ভঙ্গীর ভাষা পৃথক এবং বন্তংপ্রাতিবন্জুভাবাপন ।) 
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১) কথাগুলো যাঁদ বানানো হয় দোষকী 
কিন্ত; চমংকার-_ 
হীরে-বসানোর সোনার ফুল কি সত্য, তব2ও কি সত্য নয় ? রবীন্দ্রনাথ । 
“বানানো” এবং “হীরে বসানো সোনার” যথাক্রমে “কথা” এবং “ফুলের সম্পূণণ ভিন্ন 
ধর্ম। “হীরে বসানো সোনার ফুল”-_আসল ফুল নয়, কৃত্রিম ; কথাগুলো “বানানো” 
সুতরাং ওটাও কৃত্িম-_-ভাবের দিক থেকে এঁক্য দেখা দিচ্ছে--তাই বিদ্বপ্রাতীবিদ্ব- 
ভাবাপন্ন স্বীকার করতে হয় । এখানে উপমেয়--কথা উপমান- ফুল। কথাগ্‌লো 
বানানো হলেও চমৎকার; সোনার ফুল সত্য না হলেও চমৎকারিত্ব রয়েছে ; এখানে 
তুলনা বাচক শব্দ নেই। 
২) অঙ্কুর তপন তাপে ঘব জারব 
কি করব বারিদ মেহে 
ইহ নবযৌবর্মীবফল গোঙায়ব 
কি করব সো পিয়া নেহে। বিদ্যাপাতি 
৩) বনে জঙ্গলে মগ আছে কত 
কন্তূরী মগ কয়টা মেলে? 
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে 
রসিক মানৃষ কয়টা পেলে £ 


৪) অমিতা £ তোমার কিছ? ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও 
এতটুকু ভালবাসা 
সমুদ্র কি রিন্ত হয়ে যাবে-_আমি যাঁদ এক 
মুঠো ফেনা নিয়ে যাই? বুদ্ধদেব বসু । 


নিদর্শনা 


যে অলঙ্কারে দুটো বস্তুর “অসম্ভব বা “সম্ভব সম্বন্ধ ব্যঞ্জনায় বন্ডুটির 
মধ্যে বিদ্বপ্রীতীবদ্বভাবাপন্ন অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের দ্যোতনা করে, সেই 
অলঙকারকে নিদর্শনা বলে। 
ক) নিদর্শনা এক বাক্যের অলঙকার। 
খ) অসম্ভব? সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে-_যে সম্পর্ক লোকের পরিচিত নয় ; এবং “সম্ভব 
সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে--যা মানুষের সংস্কারের মধ্যে বর্তমান থাকায় সহজেই স্বাঁকৃত 
হয়। (যেমন-_“মেয়োট রূপে লক্ষমী গহ্ণে সরম্বতাঁ।” অসম্ভব হয়েও সম্ভব 
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হয়েছে- যেহেতু আমাদের সংস্কারের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছে)। 

গ) সম্বন্ধ সম্ভব বা অসম্ভবই হোক সক্ষরদ্‌ষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের 
মধ্যে একটা সাদ্‌শ্য আছে। 

ঘ) অসম্ভব সোন্দর্ষেযর ব্যপ্জনাই 'নিদর্শনার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে । 


দৃষ্টান্ত দু'টো বাক্যের অলঙকার। দস্টান্তে আগে বাক্য শেষ হবে পরে 
তার্দের ভাবসাদশ্য দেখতে পাওয়া যাবে । কিন্ত; নিদর্শনার আগে সাদশ্যবোধ জন্মিয়ে 
বাক্য শেষ হবে। 


১) রাই কিশোরীর দ্ধাগগুণ হরে 

আমার ফিশোরী বধূ । মোহিতলাল। 
অর্থাৎ আমার কিশোর? বধূ যেন রাধার রূপ চুর করে নিয়ে এনেছে । হরণ করা 
অসম্ভব ব্যাপার তবু তা সংস্কারে স্বীকৃত । 


২) চাঁপা কোথা হতে এনেছে হরিয়া 


অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া । রবীন্দ্রনাথ । 
একই ব্যাপার । 
৩) “অবরণ্যে- বারি 
ফেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন মধুসূদন । 
সমাসোতি 


উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোন্তি অলঙকার হয়। 


সমাসোন্ত অলংকারের সঙ্গে রূপকের পার্থক্য হচ্ছে-রূপকে অপ্রস্তুত 
(উপমান) আপন রূপের আরোপে প্রন্তুতের (উপমেয়) রূপটিকে আচ্ছন্ন করে আর 
সমাসোন্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের ওপর শুধু নিজের 
ব্যবহারটুকু আরোপ করে প্রন্তুতকে দান করে মধুর বৈশিষ্ট্য । সমাসোন্ততে গ্রন্ভুত 
বাচ্য, অপ্রস্তুত প্রতীয়মান । আরোপিত ব্যবহার থেকে হয় অগ্রন্তুতের প্রতীতি। 


১) তঁটিন? চলেছে আভিসারে । শ্যামাপদ চক্রবত্ত। 
এখানে “আভসার” কার্য্যটি হ'তে হচ্ছে অপ্রস্তুত নায়িকার প্রর্তীত অর্থাৎ নায়িকার 
আঁভসার-ক্রয়াট অচেতনা তাঁটনীর ওপর আরোপিত হওয়ায় মনে হচ্ছে 'তঁটন? 
সচেতনা নায়িকা । 


১১৪ 


২) “গেরুয়া-বসনা সধ্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে” রবান্দ্ুনাথ । 


৩) আঁধার রজনী আসিবে এখান মৌলয়া পাখা । এ 
৪) ত্বরিত পদে চলেছে গেহে 

সিন্তবাস 'লিপ্ত দেহে 

যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে । এ 


£ল্লাতা তরুণীর সিম্তবসনখানি দেহের ওপর এমনি ভাবে লেপ্টে গেছে--তাই দেখে 
মনে হচ্ছে যেন তরুণীর যৌবন-লাবণ্য কেড়ে নিতে চাচ্ছে। 
৫) বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে 

দিনান্তের বেড়াটি ধারয়া, আছে চাহি 


দিগন্তের পানে। ॥ রবশন্দ্রনাখ। 
৬) কামিনী 1ন্ধে যামিন? কাঁদিছে ওই 
সে তআর ফিরে এলোনা সই। অচ. 
৭) ওই যেথা জলে সম্্যার কুলে দিনের চিতা । রবীন্দ্রনাথ । 
অতিশয়োতি, 


“অতিশয়োন্তি” শব্দাটর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন আলগকারিক। 
১) আচার্য অভনবগযপ্ত ধবন্যালোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন_ “লোকোত্তীেনি 
রুপেণ অবস্থানম: ইতি অয়ম এব অসৌ অলঙকারস্য অলঙ্কারভাবঃ ; লোকোত্তরতা 
এব চ আতিশয়ঃ তেন আঁতিশয়োন্তিঃ""*” ধ্বন্যালোক, ৩/৩৬ অর্থাৎ লোকোত্তরতাই হচ্ছে 
“আতিশয়”, তাই অতিশয় সাদৃশ্যের সীমায় বন্দী থাকতে পারে না। 
২) মহেশ চন্দ্র তাঁর কাব্য প্রকাশেও অতিশয় উত্তির কথা বলেছেন। 
৩) পশ্ডিতরাজ কবি জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর “রসগঙ্গীধর” গ্রন্থে বলেছেন-- 
পৃবষয়িণা বিষয়স্য নিগরণম অতিশয়ঃ, তস্য উত্তিঃ।” অর্থাৎ বিষয়শীর (উপমান) দ্বারা 
বিষয়ের (উপমেয়) নিগরণ (গ্রাস) ই হচ্ছে আতিশয় ৷ বিষয়ীর আতিশষ্য হচ্ছে অত্যাধিক 
কবি কল্পনা (৪০৪110 65899918601) সেখানেই আতিশয়োন্তি অলঙ্কার । 
আতিশয়োস্তি, পূর্ণোপমা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহৃদুতি প্রভৃতি অলঙকারগুলো 
একই গোম্ঠীর সন্দেহ নেই, কিন্ত; এদের মধো পার্থকাও রয়েছে । কারণ এরা হচ্ছে 
সাদশ্যমূলক অলঙকার। সাদশ্যাত্ষক অলঙকারের যারা পথ শুরু হয় উপমা 
অলংকার থেকে এবং উপমার চরম পরিণতি আতিশরোন্তিতে। 


১১৯৫ 


পৃরণ্ণোপমাতে-উপমেয়, উপমান, পাধারণ ধর্ম তুলনাবাচক শব্দ থাকবে। 
ব্যাতরেকে-__উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হয়। 

রূপকে- উপমেয় ও উপমানকে 'অভেদ' পাঁরকল্পিত হয়, তবে অভেদ সর্বস্ব নয়। 
অপহ্তি উপমেয়কে নস্যাং করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । 

আতিশয়োন্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে উপমান' উপমেয়কে গ্রাস করবে। 


প্রতিটি অলগকারের উন্তি সাধারণ উত্তর চেয়ে বাড়িয়ে বলা হয়- অর্থাৎ 
আঁতশয়ের স্পশ' থাকবেই তবে আঁতশয়োন্তি তা সম্ভাব্য সীমা আতিক্লান্ত করে যাবে। 


অতিশগ্প উত্তিঃতে পুর্ণ_ 
ক) আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা তারা ওঠা 
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা । ... », রবীন্দ্রনাথ । 


খ) মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী 
দেব খোঁপায় তারার ফুল। 
জ্যোছনার সঙ্গে চন্দন দিয়ে 
মাখাব তোমার গায়ে 
রামধন: হ'তে লাল রঙওটুকু দিয়ে 
আলতা পড়াব পায়ে । নজর.ল ইসলাম। 


গ) যাঁহা যাহা নিকট সই তন তন: জ্যোতি 
তাঁহা তাঁহা বিজুর চমকায় হোি। বিদ্যাপতি। 


ঘ) যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি 
আমিয়ার ছাঁ!চে ঘি গড়াই পৃতুলা। 
রসের সায়রে যাঁদ করাই সিনান 
তবুও না হয় তোমার নিছাীন সমান। বলরাম দাস। 


উপম্নান উপমেয়কে গ্রাম করেছে ঃ 
৯) িগনেতে একই চ।দ ইহাই মোরা জানি 
ঘাটের কুলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি” জ্ঞানদাস। 
(চদি-উপমান, উপমেয় কৃষ্ণ (কালাচদি) কালা বা কৃষের উল্লেখ নেই। 
২) বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগাঁড় 
ত্যাজয়া ঘৃগ স্বর্গ কঠিন পাষাণে। রবীন্দ্রনাথ । 


৯১১৬ 


উপমান-্-যুগলস্বর্গ । উপমেয়স্ভ্নযূগল । কিন্ত; এখানে ভশ্ুনষৃগলের উল্লেখ নেই। 
শুনষৃগলের অভাবে বক্ষের নিচোল বাস-_ 
গড়াগাঁড় দিচ্ছে। 
২) জানেনা সে কিসের কারণ 
নারীর অধরে হায় পান করে 
কালকৃট মানে না বারণ। মোহিতলাল। 
উপমান-কালকুট ; উপমেয় চুম্বন (উল্লেখ নেই, গ্রাস করেছে)। 


ধ্যতিরেক 


উপমেয়কে_ উপুমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করলে ব্যতিরেক 
অলঙকার হবে |! ব্যতিরেক ভেদ প্রধান অলঙ্কার । 


১) “সুধা হতে সংধাময় দুগ্ধ তার” রবশন্দ্রনাথ। 
২) কল কল্লোলে লাজ দিল 
নারীকণ্ঠের কাকলি-- এ 
৩) নবীননবনী নিন্দিত করে 
দোহন করেছে দগ্ধ । এ 
৪) সপ্তপুরুষ (ধথায় মানুষ 
সে মাটি সোনার বাড়া । এ 
৫) বিমল হেম যানি তন? অনুপামরে। গোবিন্দ দাস। 
৬) কণ্ঠস্বরে বজ্রলঙজ্জাহত । রবীন্দ্রনাথ । 
৭) “এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা 
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর ।” এ 
প্রতীপ 


ক) উপমান যদি উপমেয়রূপে কল্পিত হয় অথবা খ) উপমেয় নিজস্ব শ্রেন্ঠতগুণে 
যাঁদ উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রতীপ অলঙকার হবে । 

ব্যাতরেক ও প্রতীপের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে-ব্যতিরেক উপমেয়ের প্রাধান্য 
(উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হবে) কিন্তু প্রতীপে উপমানকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। 
ক)১) খিয়ার হাসির মত ফুটল শতদল। রবান্দ্রনাথ। 


৯১৯৭ 


২) নিবিড় কুস্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম 


দুইটি তীরে। রবীন্দ্রনাথ । 
৩) প্রভাত বেল।য় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ, 
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ । 


খ) “কবরণ ভয়ে চামরাীঁ গিরিকন্দরে 
মৃখভগ্নে চদি আকাশে 
হরিণ? নয়নভয়ে জ্বরভয়ে কোকিল 
গাঁতিভয়ে গজ বনবাসে ।” বিদ্যাপতি। 


বিরোধ-মুলক অজঙ্কার 
বিরোধাভাস £ 


যখন দুটো বস্তুকে আপাতদন্টতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে সেখানে বিরোধ নেই, তখন বিরোধাভাস অলঙ্কার হবে। 
ইংরাজী 0%%7710101) এবং 6010181) অলগকারের সঙ্গে বিরোধাভাসের অনেকটা 
গিল রয়েছে । (179 90101811115 ৪11 91008916111 ০0111201061017 11 18170818909 
৬1001 0/ 086851110 ৪ 1911100181% 51001, 170056$ 08017 81091761017 00 
80116 (11100118170 17188171110 041710191118811.) 


৯) অচক্ষু সব চান অকর্ণ শুনিতে পান 

অপদ সর্বন্ গতাগাতি। ভারতচন্দ্ু। 
চোখ নেই অথচ সবই দেখছেন, কান নেই সবই শুনছেন, পা নেই তবুও হেটে 
বেড়াচ্ছেন_-এ অসম্ভব কথা-_কিন্ত্‌ ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব । 


২) মাক্ষকাও গলে নাগে পাঁড়িলে অম.তহুদে । মধুসূদন । 


হুদে পড়া এবং মাক্ষকার না গলা পরস্পব বিরোধী, তবে হুদটি সাধারণ হুদ নয়-- 
অ-্মত হুদ এই হুদ ধবংস করে না--অমর করে ; ফলে বিরোধের অবসান ঘটেছে । 


৩) “সবে বলে মোরে কান.-কলাঙ্কন৭ গরবে ভরল দে।” জ্ঞানদাস। 
কলাথ্কত হওয়ার সঙ্গে গৌরববোধ করা পরস্পর বিরোধী কিন্তু এ কলঙ্ক লৌকিক 
কলঙক নয়, অলৌফিক--কান.-কলাঁঙ্কনী? । 


৪) “দৃহ* করে দ-হঃ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” চণ্ডীদাস। 


৯১৮ 


৫) যারে এক তিল না হেরিলে শতষুগ মনে হয়। চণ্ডীদাস। 
৬) ফাঁসির মণ্ডে গেয়ে গেল যারা 


জীবনের জয়গান । নজরুল ইসলাম । 
3) এনোছলে সাথে করে মৃত্যাহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান । রবীশ্দ্রনাথ। 
2 “অসংখ্য বন্ধন-ম ঝে মহানন্দময় 
লভিব মযুস্তির স্বাদ" রবীন্দ্রনাথ 
বিভাবনা 


কারণ ছাড়া কাজ হয়ে ঠেলে বিভাবনা অলঙ্কার হবে । কিন্তু কারণহীন কাজ 
ওয়া সম্ভব নয়। আল কথা হচ্ছে এই অলঙকারে প্রাসদ্ধ কারণ থেকে কাজ হচ্ছে 
না এটুকু দোখয়ে কঞ্গিত কারণের সহায়তা নিয়েই কাষণাসদ্ধি করা হয়, ফলে বিরোধের 
মবসান ঘটে । নোতুন কারণটির উল্লেখ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে-- 


১) “বনা মেঘে বজ্রপাত অকস্মাং ইন্দ্ুপাত 


[বনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ 1” অমতলাল বসু। 
(স্যার আশহতোবের মৃত্যুতে) 
) “এ ছার নাসিকা মুই ধত কার বন্ধ 
তবৃত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ ।” চণ্ডীদাস। 


॥ক বন্ধ করলে (টিপে ধরলে) গন্ধ পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক ; কিন্ত; গন্ধ 
1াওয়া তথাপি যাচ্ছে- ফলে কার্য-কারণের সম্পকাবিহন হয়েছে--বিরোধ দেখা 
দয়েছে। কিন্তু অপর কারণির উল্লেখ নেই-_ সেটা হচ্ছে_ রাধা কান: প্রেমে বিভোর । 


)) সে এলনা না, এল তার মধুব মিলন, 
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ? 
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ? রবীন্দ্রনাথ । 
যাঁবনের বসন্তকালে- কবির প্রিয়া অশরণীরণী, মিলন, দুম্টি, চুদ্বন- সবই ভাবলোকে 
ভাবোল্লাসে ত।ই, মিলন, দান্টি, চুদ্বন--সম্ভব হয়েছে। 
বিশেষোক্তি 
কারণ থাকা সত্তেও যদি ফলের অভাব দেখা দেয় তবে বিশে|ষোন্তি অলংকার 
বে। 
১১৯ 


১) “যাঁদ কার বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ 

অনল আমারে নাহি দহে ॥ 

দ্বিজ চণ্ডখদাসে কয় মরণ যে বাসে ভষ 

কালা যার হিয়া মাঝে রহে।” 
বিষ পান করেও মৃত্যু হ'লন:--সুতরাং কারণ থাকা স্তিও ফলের অভাব দেখা দিয়ে 
বিরোধের সৃন্টি করেছে। কিজ্তু এ ধবষ' সত্যিকারের বিষ নয়--এ কালা-প্রেম 
[বিরহে দহন করছে-বেদনা-বিষে জশীরত করছে-_তবুত মৃত্যু হচ্ছেনা। বিরোধের 
অবসান ঘটেছে। 


২) “মহৈশ্চর্যে আছে নম্র, মহদৈন্যে কে হয়নি নত 
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একাস্ত নিভণক, 
কহ মোরে স্ব দশ, হে দেবষি, তরি পণ্য নাম, 
নারদ কহিলা ধীরে-_-অযোধ্যার রঘুপতি রাম ।” রবীন্দ্রনাথ । 
(এখানে কবি নিজেই সব বিষ্লেষণ করে উত্তর দিয়েছেন)। 


৩) “দেহ দগ্ধ কারি তার শান্ত তুমি পারনি নাশিতে 
কন্দপ ভুবন জয় করে, শম্ভু হাসিতে হাসিতে ।” শ্যামাপদ চক্রব্ত4 
দহন করায় শাল্তনাস হবে, কিন্ত; এখানে তা হয়নি ফলে বিরোধ অলংকার হয়েছে। 


অসঙ্গতি 


কার্য ও কারণ যদ পৃথক ভাবে থেকে একটা সঙ্গীতির অভাবের দ্যোতনা কবে তবে 
অসঙ্গীত অলঙকার হবে। বিরোধ অলঙকারের মতো পরস্পর বিরোধী পদার্থ দ:টো 
থাকে একই আশ্রয়ে, কিন্তু অসঙ্গীতি পৃথক আশ্রয়ে থাকে কারণ ও কাধ । এইখানে 
তফাৎ। 


৯) “একের কপালে রহে আরের কপাল দহে 

আগুনের কপালে আগান ॥ ভারতচন্দ্ু। 
শিবের কপালের নে্রবহিতে মদন ভস্মীভূত হয় এবং তার ফলে রতি বৈধব্য দশা প্রাণ 
হয়ে তার কপাল পুড়ল। (শিবের কপালের আগুনে)। একের-্"শিবের ; 
আরের » রাঁতির | 


২) ওদের বনে বরে শ্রাবণ ধারা, 
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ । 


১৯০ 


৩) কঠিন মাটিতে বধু চলে যায় 
মোর বুকে বাথা বাজে। শ্যামাপদ চকুবতীণ। 


বিষম 


১) কার্ষ-কারণের মধ্যে যাঁদ বৈষম্য দেখা দিয়ে বিরূপতার সূষ্টি করে, অথবা যে 
ফলের আশা করা গিয়েছিল তা না হয়ে যাঁদ অবাঞ্থীত ফল পাওয়া যায় ২) অথবা 
যাঁদ দুটো অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহলে বিষম অলংকার হবে । 


ক)১) “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু 
অনলে পড়িয়া গেল, 
অমিয় সাগরে . সিনান করিতে 
১পকাল গ্ররল ভেল।” চণ্ডাঁদাস। 


খ) ১) হেরিলে ফণ৷ পলায় তরাসে 

যার দূম্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত, 

হায়রে এ ফণণ হেরি কে না চাহে এরে 

বাঁধতে গলায় ? মধুসূদন । 
ফণী-সপণ এ ফণী-্রক্ষঃ সুন্দরীর বেণী । আসল ফণ? কে গলায় জড়াবে ? কেউনা, 
কারণ সে যমদৃত, কিন্তু ফণীরূপী বেণীকে প্রোমিক মাই গলায় বাঁধতে চাইবে। 


শৃত্বলামূলক অলঙ্কার 
কারণ মাজা 
কোনো কারণের কার্য যাঁদ পরবস্তাঁ কোনো কার্ষের কারণ হয় তাহলে কারণ 


মালা অলঙ্কার হবে__- 
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু । 
এই অলঙকারটির সঙ্গে ইংরাজী 01779» অলঙকারের কিছ. সাদৃশ্য রয়েছে। 


একাব্লী 
প্রথমে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দটর পরে যে শব্দ ব্যবহাত হয়েছে, 
পরের শব্দটি যদি এ প্রথম শব্দাটির “বিশেষণ” রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে একাবলা 
অলঙ্কার হবে। 
৯) “ছাড়ে বীণা নারদ, বাঁণায় ছাড়ে গাঁত।” কৃতিবাস। 
১২১ 


২) শামনদমন ব্াবণরাজা রাবণ-দমলন বাম 
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম। 


নার 


বন্তব্য 'বিষয় যাঁদ উত্তরোত্তর উৎকষলাভ করে তাহলে সার অলঙক।র হবে ॥ 
“দর্শনে জাগায় আকর্ষণ, আকষণ জাগায় 
অনুরাগ, অনুরাগে হয় প্রেম, প্রেম ঘটায় মিলন |” 


গৃঢ়ার্থপ্রতীতিমুলৰ্ক অলঙ্কাল্প 


অপ্রস্তুত প্রশংসা 


অপগ্রাসাঙ্গক থেকে অর্থাং যে বিষয়াট বর্ণনীয় নয় তা থেকে প্রতাশের দ্বারা 
যদি বর্ণনীয় বিষয়ে বিশেষবোধ জন্মে তা'হলে অগ্রন্তত-প্রশংসা অলঙ্কার হবে। 


১) “নিশি যবে যায় কোন দেশে, 


মলিন-বদন সবে তার সমাগমে |” মধ্সূদন। 
২) “কুকুরের কাজ কুকুর করেছে 
কামড় দিয়েছে পায়, 
তা' বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে 
মানুষের শোভা পায়।” সতোন্দ্রনাথ দন্ত । 


অধমের আচরণ উত্তমে অনুসরণ করে না, এটাই হচ্ছে কবির বন্তব্য এর পরই কাব 
অবতারণা করেছেন কুকুর ঘটিত বিশেষ ব্যাপারটির। 
৩) “অনেক মালতী আছে বাংলা দেশে-_ 

তারা সবাই সামান্য মেয়ে, 

তারা ফরাসা জার্মান জানে না, 

কাঁদতে জানে ।” রবীন্দ্রনাথ । 
জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নারাজীবনের সার্থকতা নয়, নারাঁত্বের চরম বিকাশই হচ্ছে বাংলা 
দেশের মালতী দের । 


অর্থান্তর ন্যাস 


সামান্য বন্তব্যের দ্বারা যদ বিশেষ বন্তব্যের অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের 
সমর্থন ঘটানো হয় তবে অথণন্তর ন্যাস অলঙকার হবে। 


৯২ 


১) “এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি 
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ।” রবীন্দ্রনাথ । 


২) “ঁচরসখীজন ভ্রমে কি কখন 
ব্যাথত বেদন বুঝিতে পারে । 
কি যাতনা বিষে বাঁঝবে সে কিসে 
কভু আশাবিষে দংশেনি যারে ।” 
৩) সবই যায়, কিছুই থাকে না, শধু কাতিই থাকে, 
বাঙ্কম গিয়াছেন কপাল কুণ্ডলা আছে। 
৪) “মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে 
শাখষাছ বাঁকার স্বভাব ৮ 


বাজজ্তাতি 


নিন্দাব ছলে ভুত বা ম্তুতির ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হয় তখন 
তাকে ব্যাজস্তুঁতি অলগকার বলা হয় । এই অলঙকারটি ইংরাজী অলঙকার 1177% 
সামান্য সাদশ্য থাকলেও 1101 তে ক্লুর ভাব রয়েছে এতে তা নেই। 
৯) “কি সূন্দর মালা আজ পরিয়াছ গলে” মধুসুদন। 
(সাগর বন্ধনকে লক্ষ্য কবে বলা হযেছে)। 


২) “আত বড় বাদ্ধপাতি সদ্ধিতে নিপুণ 
কোন গণ নাই তার কপালে আগুন, 
কুকথায় পণ্চমখ কণ্ঠভরা বিষ 
কেবল আমাব সঙ্গে দ্বন্দ অহাণিশ” ভারতচন্দ্ 


গ্বভাবোত্তি 


বন্ত্‌স্বভাবের যথাযথ এবং সুক্ষ বর্ণনাকে স্বভাবোন্তি বলা হয়। এই উত্ভিতে 
চমৎকারিত্ব সূচ্টি করতেই হবে। বন্তুস্বভাবের যথাযথ বিবরণ দিলে বর্ণনা হবে, 
কিন্তু সৌন্দর্য সৃন্ট হবে না। সাত্যকারের স্বভাবোন্তির সঙ্গে ঘটে সহদয় পাঠক- 
পাঠিকার একীকরণ-_-অর্থাৎ হতে হবে “চন্তবংত্তি সংবাদ” । 
“পাঁখ সব করে রব রাতি পোহাইল 
কাননে কুসুম কলি সকাল ফুঁটিল।” 
বন্ত--্বভাবের যথাযথ বর্ণনা হলে অলংকার হয়নি, বা এ ধরণের স্বাভাবিক বর্ণনা 
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কোনাদন “চিন্ত-চমংকৃতি” হবে না। 
১) “কপোতদম্পত 
বস শান্ত অকম্পিত চ্পকের ডালে 
ঘন চ%-চুদ্বনের অবসর কালে 
নিভৃতে কারতোছিল বিহবল কুজন” রবান্দ্ুনাথ। 
বন্তুস্বভাবের স্বাভাবিক বর্ণনা হয়েও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার জন্যই অলংকার 
(স্বভাবোন্তি) হয়েছে। 
তাই আচার্য দণ্ড অলগ্কারকে দুটো ভাগে বিভন্ত করে বলেছেন-- 
“নানাবস্থং পদাথানাং রূপং সাক্ষাদ বিবশ্বতী 
স্বভাবোন্তশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কাতির্যথা” কাব্যাদর্শ ২৮ 
আলঙ্কারিকদের মত বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, অলঙকার দ্বিবিধ-_ 
স্বভাবোন্তি এবং বক্রোন্তি। বক্লোন্তকে আচার্ধ কুস্তক একটি নাঁদ্দস্ট স্থ'ন দিয়েছেন। 
দণ্ডগ বক্রোন্ত বলতে স্বভাবোন্তর বিপরীত অলৎকার ধরে নিয়েছেন এবং গ্লেষই 
বক্রোন্তির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে 
“গ্লেষঃ সবণসু পূণাত প্রায়ো বকোন্তষ শ্রিষম 
ভন্নং দ্বিধা স্বভাবোন্তিব'ক্রোন্তিশ্চেতি বাত্ময়ম” 
স্বভাবোন্তি ও বক্কোন্ত সাধারণতঃ এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। 
দবভাবোন্তি সহজ সরল এবং বক্কোন্ত এশ্র্ষে আড়ম্বরে গবিত। তবুও অনেক সময় 


দেখা গিয়েছে যে উভয়েই একত্রে সহবাস করছে-_ 
১) “ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরা তাঁরে 
কপোত-কপোত? যথা উচ্চ বক্ষ-্চুড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছনু ঘোর বনে 
নাম পঞ্চবটা, মর্তেয সুর-বন-সম” মধ্স্দন। 


পূর্ণেপমা অলঙ্কার সন্দেহ নেই-_স্বভাবের যথাষথ বর্ণনা থাকাতে একে স্বভারোস্ত 
অলঙ্কারও বলা যেতে পারে । 
২) “পতাঁত পতনে বিচলিত পন্রে 
শাঁঙকত ভবদৃপযানম জয়দেব । 
৩) “দিবস রজনী, আমি যেন কার 
আশায় আশায় থাকি। 
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তাই চমকিত মন, চাকিত শ্রবণ 
তুঁষিত আকুল আঁথি। 

চণ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই 

সদা মনে হয় যাঁদ দেখা পাই 
“কে আসিছ" বলে চম্নাকয়ে চাই 
কাননে ডাকিলে পাখি ।” 


২) এবং ৩) উদাহবণে আমবা পাচ্ছি প্রতীক্ষমানা এবং উৎকণ্ঠিতা নারী হৃদযের 
বেদনাঘন চিত্ন। একে স্বভাবোন্তি বলা যেতে পারে। 

স্বভাবোন্তির মধ্যে সৌন্দর্য্য ও সুষমা থাকায় আচার্য দণ্ডী একে আদি 
অলঙকাব বলেছেন। একে, যে নাবীব অবয়ব গঠন নিখত এবং যৌবনদশীপ্তুতে 
দীপ্যমানা, সেই দীপ্তি অলঙকারেব কোনো অপেক্ষা এ দীপ্তিই হচ্ছে- এ সুষমা- 
মণ্ডিত নাবীদেহেব স্বাভাবিক অলঙকাব_-ইহা স্বভাবোন্তি অলগ্কার- ইহাই ধ্বনি? । 
পাশ্চাত্য দেশেও এই মতবাদ স্বীকৃত হযেছে_-19/, 019 81101951 00111 
15 01091 89 108841101 210 111010185$1৬9 01 10591, 0108 01789 ০01 179 
0169819511010015 01 109 0917145 00175851 11)1015 198110 1 1০ 518170 
81016, 11115087190 ০৮ 17901111009 104 019110110 01105 0৬/1 (9815 01 
5171165, 105 0৬411 ৬/01101911110101, 01 1019/01111655” ৬1181152081 ? 


আক্ষেপ 
যে কথাটি বলার ইচ্ছা, সে কথাটি সোজাসুজি না বলে নিষেধের আভাসের 

মধ্য দিয়ে যাঁদ সে কথা বলা হয় এবং তা যাঁদ চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করতে পারে তাহলে 
আক্ষেপ অলঙকার হবে । 
১) পিরখাত-মবাতি কভু না হেরিব 

এ দুট নযান-কোণে। চ"৬তীদাস। 
২) কি করব জপতপ দানব্রত নৈম্ঠিক 

যাঁদ করুণা নাহি দীনে। 


সন্দর কুলশীল ধন-জন-যৌবন 
ক করব লোচনহানে । চম্পাতি। 


৩) মনে কি করেছ বধু ও হ।সি এই মধু 
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ? রব'ন্দুনাথ। 
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বাংলা ধ্যবহাত অপর কগ্মেকটি অলন্কার 


তুল্যযঘোগিতা 


উপমেয় (প্রশ্তুত) অথবা উপমান (অপ্রস্তুত) বন্ভুগুলোকে যদি একই ধম" বা 
গুণের ক্রিয়া বেধে রাখে তাহলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হবে। 


১) “কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান, 
কপালে দিয়াছে “চুম্ব* শিরে 'দূব্বাধান' |” গোবিন্দ দাস। 
চুদ্ব' এবং দ্বাধান' এই বন্তুদুটোকে একই সঙ্গে বেধে দেওয়া হয়েছে একই ক্রিয়া 


“দিয়াছে” দিয়ে। 
২) শুধু “রবে” অন্ধপিতা, অক্কষপুত্র তার 
আর কালান্তর যম--শধ্‌ পিতৃত্েহ 


আর বিধাতার অভিশাপ ।” রবীন্দ্রনাথ । 
এক “রবে ক্রিয়া দিয়ে পাঁচটি প্রন্তুতকে বেধে দেওয়া হয়েছে। 


দীপক 
্রন্তুত এবং অপ্রস্তুত দুটোকে একই ধের বন্ধনে বধিলে দীপক অলঙকার হবে। 
ধ্মের বন্ধন তুল্যযোগিতাতেও রয়েছে ; তবে সেখানে বাঁধা পড়ে হয় গ্রন্তুত 
না হয় অপ্রস্তুত, কিন্ত দীপক্ষে বাধা পড়ে প্রস্তত এবং অপ্রন্ত্রত দুটোই-__ 


১) শীন্তর আধার বটে নদী আর নার" 

পিপাসাবারিণী জীবনদায়িন। অমৃতিলাল বসু 
প্রন্তুত “নারী” অপ্রন্ত-ত -নদী'-_-এপপাসাবারণ” আর 'জীবন দান' রূপ একই ধর্মে 
বন্ধ হয়েছে। 
২) “সময় সমীর নীর, মেঘ, বৎস, নহে চ্ছির। গারশচন্দু। 
প্রশ্ভুত--'সময়” অপ্রন্তুত--“সমীর, নর, বন্ধনকারণ ধর্ম 'নহে স্থির? । 


সহোস্তিঃ 


উপমেয় উপমানের একটি প্রাধান্য দিয়ে সহার্থক শব্দযোগে যদি দুটোকে 
বাঁধা হয় তা'হলে সহোন্তি অলঙ্কার হবে । 
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১) চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাঁড় 
পরাণ গঈহিত মোর। ছণ্ডীদাস। 
রাধা চান করে তাঁর নীলশাড়ী নিঙড়াতে নিঙ-ড়াতে যাচ্ছেন--কৃষণ রাধাকে দেখে 
হৃদয়ে এ শাড়ী নিঙড়ানর মতো বেদনা অনুভব করছেন। এই মোচ্ড়ানো অর্থ 
নিঙড়ানো থেকে প্রতীতি হচ্ছে--সহিত? শব্দযোগে | 
২) হাদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ 
চালিছে সময় । অক্ষয়কুমার বড়াল। 
৩) গত বসন্তের মতো মৃতপত্প সাথে 
ঝরিয়া পাঁড়িত যাঁদ এ মোহন তন: 
আদরে মারত তবে । 
অন্ষয় 


একই বস্ত; যাঁদ উপমেয় এবং উপমান হয়, তা'হলে অনদ্বয় অলংকার হবে। 
“তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল” গিরিশচন্দ্র 


শেষ জে) 
যেখানে শব্দগুলো দুটো অর্থ প্রকাশ করে অথচ শব্দপরিবর্তনেও অলঙকার 
অক্ষুণ্ন থাকে, সেখানে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার হয়--. 
১) অখণ্ডমপ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত আছে, যেবা 
তাহারে দেখান যানি, গর: তানি কর তাঁর সেবা । শ্যামাপদ চক্রবত্তী। 
১) এক অর্থে 'অখথণ্ডমণ্ডলাকার' ঈশ্বরকে খিনি দেখান, সেই গুরুর সেবা কর। ২) 
আর একটি অর্থ হ'ল-যা খণ্ড নয়-গোলাকার, জগং যে সব্ব্ন ঘুবছে (অর্থ।ং 
টাকা”) তাকে যিনি দেখান অথণৎং উপাজ্জনের পথ দেখিয়ে দেন, সেই গুরু (স্কুল- 
কলেজের অধ্যাপক), তাঁর সেবা কর। 


পরিরুতি 


দুটো বন্ভুর বিনিময় হলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হবে-_ 
৯) তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন 
কিনোছ বিশাখা জনে। চ"্ডীঁদাস। 
যৌবনের বিনিময়ে রাধা কৃষকে কিনেছেন। 
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২) “কিনিলে রাঘব কুলে আজি নিজ গুণে গুণমাণি। মধংস্দন | 
নিজগুণে গুণমাঁণ রাঘবকে কিনেছেন । 


সল্প 
আকারে ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে হ্ছুলব্দ্ধি ব্যন্তির বোধগম্য নয় এমন সংক্ষযবন্ত,- 
বোধে সুক্ষ অলঙকার হয়-_ 
১) কখন মিলন হবে শুধান; যখন 
হাসি প্রিয়া লীলাপদন কৈল নিমীলন। শ্যামাপদ চক্রবত্তাঁ। 
পদয মুদিত হয় রানে, দিনের বেলা থাকে উন্মীলন--সৃতরাং সঙ্েতে প্রিয়া জানাল__- 
রাতিতে মিলন হবে। 


২) সূরজ সিন্দুর বিন্দু চঁদনে লিখএ ইন্দু 
[তাঁথ কাহ গেল 'তিলকে 
বিপরীত অভিসার আময় বরিস ধার 
অগকস কএল অলকে। বদ্যাপতি । 
রাধা, কপালে সূর্য, চদি একে পাশে চৌদ্দটি ফোঁটা (তিলক) দিয়ে সূর্য ও চাঁদকে 
কেটে দিয়েছেন- অর্থ দিনের বেলা নয়, জ্যোছনা রাত্রে কৃষ্ণ চতুদ্দ'শী রাতে তন 
অভিসারে যাবেন। 


ঘযাতজোতি, 


কোনো গোপনীয় ব্যাপার কাজে প্রকাশ হলেও যাঁদ ছলনা করে তাঞ্ষে গোপন 
করা হয় তা'হলে তা ব্যাজোন্তি অলঙ্কার হবে-_ 
“তশহ পুন মোতিহার টুটি কেবল 
কহত হার টুটি গেল 
সভজন এক এক চুণি সঞ্চরু 
শ্যামদরশ ধনি কেল।” বিদ্যাপতি। 
রাধা সাঁখ ও শাশডী ননাঁদনীর সঙ্গে যমুনায় প্লান করে আসছেন- পথে রয়েছেন ক।লা- 
চাঁদ। কিন্ত; মুস্কিল রাধা নয়নভরে কি করে দেখেন-অথচ বাকী সবাই রাধাকে 
লক্ষ্য করছেন-_রাধাও চোখ ফেরাতে পারছেন না, তান হঠাৎ বুদ্ধি করে বসে 
গোপনপয় ব্যাপারটিকে গোপন রাখার জন্য-_তাঁর গলার মো'তির মালাটা টেনে ছিড়ে 
ফেলে বললেন আহা মালাটি ছিড়ে গেল-_সবাই দেখলেন সত্যইত-_তাঁরা মোতি- 
গুলো তুলে নিতে বসে পড়ল আর সেই ফাঁকে রাধা কৃষককে প্রাণ ভরে দেখে নিয়ে 


৯২৮ 


সত্যটাকে গোপন করলেন। 
পাশ্চাতা অলঙ্কার 


বাংলা সাহিত্যে বহ; পাশ্চাত্য অলওকার ব্যবহৃত হয়ে আসছে । অথচ সেই 
ব্যবহৃত পাশ্চাত্য অলংকারগ্চলোর বাংলা কোনো নামকরণ করা হয়নি। “অলঙকার- 
চান্দ্িকা” গ্রন্থের প্রখ্যাতনামা লেখক শ্যামাপদ চক্রবন্তাঁ পাশ্চাত্য অলঙকারের বাংলা 
নামকরণ তাঁর সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে শ্যামাপদ চক্রবস্তাঁর 
“অলঙকার চন্দ্রিকা' থেকে কয়েকাঁটর উদাহরণ তুলে ধরা হল। 


85/11061011 (অত্যয্ত) 
সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা না হলে এই অলঙ্কার হবে-_ 
“হেরিলা সুন্দরী 
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী 
পদাতিক মজয়” মধুসূদন । 


201/5170901) (আতিয্ত) 
এই অলগকারটি পূর্ব অলঙকারের বিপরীত অলগকার-_ 
১) আমি কবি ঘত কামারের আর কাঁসারির 
আর ছুতোরের-- প্রেমেন্দ্র মিত 


01701181078618 (ধ্যানিবৃত্তি) 
বর ও ব্যঞ্জনের ভাবানুকারী ধনির নাম ধবানবৃত্তি-- 
১) “গুরু গুরু মেঘ গুমরি 


গরজে গগনে গগনে” রবীন্দ্রনাথ । 
1191011%7/ (অনুকল্প) 
১) সেক-সপাীয়র বড় বেশী পাঁড়তাম বঙ্কমচন্দ্র। 
€0110119111911) (মঞ্জভাষণ) 
কঠিন কথাকে কোমল করে বলা-_ 
১) বিক্রম “দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্্রগ্হ। 
দেবদত্ত মহারাজ, মন্মগ্হ অস্ঞঃপুর নহে 
তাই সেথা নপাঁতির পাইনে দর্শন ।” রবীন্দ্রনাথ । 


মন্রগ্‌হে রাণী নেই, রাজা স্্ৈণ, তাই কড়া কথা ঘুরিয়ে মিম্ট করে বলা হয়েছে। 
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11170481740 (বকভাষণ) 
“নতান্তই ভদ্রলোক, আঁত মিম্টভাষা 
থাকেন বিজয় কোটে, মুখে লেগে আছে 
বাপ বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চোদিকে ; 
আদরে বুলান হাত ধরণণর পিষে, 
যাহাকিছু হাতে ঠেকে যত্তে লন তুলি” 
লোকটি যে ভদ্র বেশী “চোর সে কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। 
/১1001011178) (8805--- নিকষ?) 


উচ্চ থেকে নীচে নেমে আসা- 
“জাত গেল, ধর্ম গেল, মান গেল, পোষা শালিকটা পর্যন্ত গেল।” 
শ্যামাপদ চক্রবত্তী। 
০10779১ (অনুলোম) 
জয়াসংহ-- প্রভু কারে অপমান ? 
রঘুপাঁত-- কারে! তুমি আমি, সর্বশাস্ত, 
সব্বদেশ, সর্ধকাল, সর্বদেশ-কাল-অধিজ্ঠানরী 
মহাকালী, সকলেরে অপমান ।” রবীন্দ্রনাথ । 


১৩০ 


অষ্টুম গরিচ্ডেদ 


মধুসুদনের কবিমামদ 


“মাইকেল মধুস্‌দন” গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন-_- 

“মধুর কাব্যজীবন এই দুভ্তর সমুদ্রে তরঙ্গতাঁড়ত। তাহার এক পারে ভারতবষ__ 
কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, আর অপর পারে হোমার, ভাজিল, মিলটন ; 
মধুর কাব্যজবীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।” অধ্যাপক বিশীর 
উত্তি-যথার্থ। কিন্তু 'পারাপারের মধ্যে কোন পারে তাঁর কাব্যের সোনার-তরা 


[ভড়েছিল-_-সেটাই হচ্ছে বিবেচা । 


মধুসূদন ছিলেন হিন্দ? কলেজের সেরা ছাত্। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল-_ 
[িরোজীয়, রিচাড'সন, মার্সম্যান প্রমূখ ইংরাজ অধ্যাপকদের অধীনে । আহারে 
বিহারে মধুসূদন তাঁদের অনুসরণ করেছেন ; এমনকি রিচাড“সনের ফ্যাশনে মধুসূদন 
সেলুনে গিয়ে পনের শালং দিয়ে চুলও ছে'টেছেন। 


বিদেশী শিক্ষকের শিক্ষান্দীক্ষার প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মধুসূদনের 
প্রাতভায় “বায়রণী আগুন” ধরেছিল ! তারই ফলে সাগর-দাঁড়ির দত্তকুলোদ্ভব কবি 
মধুস্দন হিন্দূত্ব এবং ভারতায়তার স্পর্শ থেকে একেবারেই মুত হয়ে পড়োছলেন 
বলে বিশ্বাস অনেক সুধী সমালোচকের রয়েছে । তাঁদের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো 
যুক্তি রয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য । 


মধূসূদনের অন্তরে ছিল দ্ন্ব-_একদিকে প্রাচ্য অপরদিকে প্রতিচা। নবশিক্ষায় 
শাক্ষত মধুসূদন মেতে উঠেছিলেন-_বিদ্রোহী হয়ে । তিনি পয়ার ও লাচাড়ীর শৃঙ্খল 
থেকে বাংলা কবিতাকে ম-ন্ত করেছেন । অমিন্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করে ছন্দোরীতিতে 
নোতুনত্বের আমদানি করেছেন । কাবা রচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_- 9161 
101 8110/ 17/ 591 00 068 1009170 009৬/1 0 09 01015 01191, 
১৬/15/8180 01 019 598111/8 0811081).7 


১৩১ 


মধ্সূদন “বাসনা-সংস্কার” এর 'বিরুদ্ধাচরণ করে রাবণকে করেছেন 018170 
19110/ এবং িভীষণ হয়েছে দেশদ্রোহগ 5০০৪/1৫191 | মেঘনাদ বধের দেব-দেবীর 
চন্রগুলো গ্রীক ও ইউরোপাঁয় স।হিত্যের জুপিটর, জুনো, জিউস প্রভাতির কিছুটা 
সগোত্ হয়ে পড়েছেন । লক্ষমী বাহ্াদৃন্টিতে গ্রীক ভাবাপন্ন হলেও লঙকার 
সমূহ বিপদের সময় মান-মূখী হয়ে পড়েছেন এবং লক্ষনীর এ মূতি গৌড়জনের 
বিজয়া-গুভাতের চিন্ত।কুলা উমা-চরিন্রের সহোদরা রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। 


মধুসুদন “মাইকেল” হয়েও মিঙ্গলঘটের মহিমা বিস্মৃত হন নি। ব্রাঙ্গণ 
চণ্ডালের মধো যে ব্যবধান রয়েছে তাও কবি ভোলেন নি-_- 
“কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?” 
মেঘনাদ বধ/ষম্ঠ সগ4। 


“ণ্ডালের পদধূলি ব্র।ক্ষণের ভালে ?” এ 


অলঙকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মধসূদন- হোমার, মিলটন, 
ভাঁজল, তাসমোকে যেমন অনুসরণ করেছেন, ঠিক তেমনি অনুসরণ করছেন-_ 
বাল্মীকি, কালিদাস, কীত্তবাসকে । তবহও মধ-কাব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
যে মধুসৃদন ও হোমারের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যট হচ্ছে 
একান্তই মানাঁসক। 


হোমার মহাকবি, মধুসদনকেও অনেকেই মহাকাব বলে আঁভাহত করেছেন । 
মহাক'ব্য মাত্রেই বীররসের স্থান প্রাধান্য লাভ করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্-বীর্য, জয়- 
পরাজয়ের কাহিনী মহাকাবোর প্রাণবন্ত | বীরের সঙ্গে বীরের যেমন পার্থক্য রয়েছে 
ঠিক তেমনি এক মহাকাবোর সঙ্গে আর এক মহাকাব্যের পার্থক্য আছে। দেশ, কাল, 
সমাজ ভেদেই এই পার্থক্য হয়ে থাকে । হোমারের মহাকাব্যের বীররসের আদর্শ 
উত্তরকালের মহ।কাব্যের আদর্শের তুলনায় অনেকখানি আদিম ও অনার্য প্রকৃতির । 
বীরপূজা, বারপ্রশান্ত ইলিয়ড-ওডেসির মর্মকথা। কিন্তু পশৃত্ব ও মনয্যত্বের 
ব্যবধানাঁট স্বীকৃত হয়ান। ফলে এই বীর্ধশৌধের মধ্যে আদিম অনার্য অসংস্কৃত 
রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে বোৌশ । ইলিয়ড মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইংরাজ 
সমালোচক ৭০4) তরি ও০এ 11917 810 60010 20960/ (পৃ-২৬) তে বলেছেন-_ 
“119 ৪8819190101 079 1100 15 1101 11191101817 ৬/৩1, 08011 0118 ৬/1911) 01 
/80011195"" 
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হেন্র এচিলিসের চারনের দুরম্তপনা, দর্দস্ত প্রবততি-গ্রভাব, বলাবণ, মেঘনাদ 
গ্রভৃতি চরিত্রে থাকলেও এদের আস্তরধাতু পথক। কারণ মধৃস্‌দ্নের রাবণ, মেঘনাদ 
বীর হলেও প্রকৃতিতে হিংস্রতা উগ্রতা নেই। এখানে বৃদ্ধির সঙ্গে বিবেকের, শোর্ষের 
সঙ্গে ন্যায়, ধর্ম ও নীতিবোধের সংযোগ উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্যের 
বীরত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের বীরত্ব এক ধাতুতে, এক ছ'চে গড়া নয় ৷ রাবণ, মেঘনাদের 
বীরত্ব, ব্যন্তিত্ব, যুষুৎসা, জিগনীষার অন্তরালে একটি বলিষ্ঠ মানবতা, জাতীয়তা, সামা- 
জিকতাবোধ নিহিত । এদের ধ্যান-ধারণার প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির যোগ রয়েছে। 
এদের ভোগও রয়েছে, ত্যাগও রয়েছে, ওদ্ধত্যও আছে, বিনয়ও আছে। যেমনি 
অহংকার তেমনি অনূতাপও রয়েছে-_ 
“কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দণ্তখাঁ) 
পাবক শিখা-রৃপিণন জানকীরে আমি 
আনিনু হৈম-গেহে 2” মেঘনাদ বধ ১ম সর্গ। 


হোমারের কোনো চরিত্ুই এভাবে অনুশোচনা করেনান। হোমারের কাব্যে 
বীর-পৃজার অসং্কৃত আদর্শই রূপপরিগ্রহ করেছে । কবি বার চারত্রের পশপ্রবৃত্তি 
জাগিয়ে তোলার জন্য সংহব্যাঘর প্রভৃতি দুরন্ত চারিত্ের উগ্র ও উদ্ধত রূপেই শ্তুতি 
করেছেন__ 


7019179 8170 31991 1709৬/ 0961191 1011100 0119 51811) ) 
তুলনীয় “হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী 
নিভর়্-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।” মধুসুদন/মেঘনাদ বধ । 


4/5 ৬7191 09 ৬1700 ৬/10111872110 11917635 0011510119 
/170 0191 019 10195151011 11769 11000] 01 1119. 


তুঃ-- “বায়ুদল বহিলা চৌদিকে 
বৈশ্বানর শ্বাসরূপে, জলিল কাননে 
দাবাগ্নি,” 


17015 1119 1809 01 019 06 0০০01171091 100101119, 
/810170৬/1611598,170৬/ 00591010510 18115, 


তুঃ “লিলা অঙ্গনা 
আগ্নের তরঙ্গ যথা 'নাবড় কাননে ।” মেঘনাদ বধ/৩য় সর্গ । 


১৩৩ 


উত্ধমা অলঙ্কার সজনে নধৃস্‌দন হোমারের মতই দাবাগ্ি, কালাগ্নি প্রভৃতি 
ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মধুসদন গ্রীক কবির প্রতিধ্বনি হয়ে পড়েন নি কোনোঁদনই । 
আগ্রিচরিঘ্রের “84001991955” বা নশংসতার আড়ালে তাঁর শুচি-শভ্র রূর্পট প্রাতি 
পদেই ফুটে উঠেছে-_ 

“আদেশিলা আগ্রদেবে বিষাদে ঘিশূলা, 

পবিত্র, হে সর্বশুচি, তোমার পরশে 

আন শীঘ্র এ সূধামে রাক্ষস-দম্পাঁতি ।” মেঘনাদ বধ/৯ম সগ। 


মধুসূদন বলেছেন-- 
41858 ১0115 011150181 06111, 1 00171 0816 ৪ 10175 11680 01 
11117060151), 110৬৪ 0119 01810 171110100/ 01 ০41 2170951015" তাই দেখতে 
পাই অলঙকার প্রয়োগে মধূসূদন বাহ্যতঃ ০৮ 01015081740 কিস্তু অন্তরে 
ভারতীয় সংস্কৃতিতে একেবারে ভরপুর-_- 
“জনন? ধেমৃতি 
খেদান মশকব্‌ন্দে সপ্ত সত হতে 
কর পদর়-সঞ্চালনে |» মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ 


“করি মান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 

ফারিলা লঙকার পানে, আদ্ু-অশ্রুনীরে-_ 

বিসাঁজ প্রতিমা যেন দশমী দিবস্বে . 

সপ্ত দবানাশি লঙকা কাঁদলা বিষাদে। ” মেঘনাদ বধ/৯ম সগ। 


মধুসূদনের কাব্যে প্রেমণপ্রোটা নায়িকা সূর্মমুখীর সহোদরা এবং ধৃতুরার শুদ্ধ-সত্তা, 
যোগিনীর প্রতীক । এই দুই পুষ্পচরিত্ের মধ্য দিয়ে হিন্দু সংস্কতি সম্পর্কে কবির 
অন্তরের সম্দ্রম ও শ্রদ্ধার বৃপটি প্রস্ফুটিত-- 

“বাহিরিলা পদররজে রক্ষ-কুল-রাজা, 

রাবণ, বিশদবস্প, বিশদ উত্তরি 

ধূতুরার মালা যেন খূটর গলে ।” মেঘনাদ বধ/৯ম স্। 


“যথা চাহে রাবচ্ছবি পানে 
স্থির আঁখ সূর্যমুখী, ও চরণে রত 
এ মনঃ” বীরাঙ্গনা (পুরুবার প্রতি উর্বশী)। 


৯৩৪ 


কাণকা ফুল সম্বন্ধে কাব বলেছেন-_ 

“হায়, কণিকা অভ।গা । 

বরবণ বৃথা যার সৌরভ 'বিহনে 

সতীত্ব বিহনে যথা যুবত যৌবন 1” [িলোন্তমা--১ম | 
রুপমর্বস্ব কাঁণকার কোনো সৌরভ নেই ; সৃতরাং কণিকা সতীত্ব বিহীন ষুবতা নারী । 
এ কল্পনা পাশ্চাত্য দেশের নয়-_একাস্ত ভাবেই ভারতীয় । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা সম্পরকে ৮009 ০801) 0111018" 
গ্রচ্থে স্বামী বিবেকানন্দ (প-১৫৩) বলেছেন--'৮176 88191) 1181) 5 0০00 
28111518170 11081) 1835 5 50111; ৬111 15 8 11811 15 8 80101 8100 5100111, 


81101191185 ৪1000. 


কালিদাস. মধুসুদন £ 


পুজ্প-চরিঘ্রের মধ্য দিয়ে কালিদাস ভারতীয় মানব চারত্রের আভ্যন্তরীণ 
রূপঁটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, মধুস:দনও ঠিক তেমনি ভাবে তুলে ধরেছেন। 
মধুসদন সঙ্ঞানে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন-_ 

ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুঃ 

তপঃক্লমং সাধায়তুং য ইচ্ছাতি 

ধুবং স নীলোংপলপন্রধারায়া 

শমীলতং ছেত্তুমৃষিব্যবসাতি।” শকুন্তলা/১ম অওক। 


তুঃ$ অমরবন্দ যার ভুজবলে 

কারত, সে ধনদ্ধরে রাঘব ভিখারা 

বাধল সম্মুখ রণে ? কলদল দিয়া 

কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ? মেঘনাদ বধ ১ম সর্গ। 
কালিদাসের উপমায় হাতীর স্থান অগ্রগ্গণ্য। হাতীর শান্তর সঙ্গে হাতীর সুষমাটুকুর 
উল্লেখ তিনি যেভাবে করেছেন, মধুস্দনও অনুরূপ করেছেন-_ 


সমমেব সমাকাস্তং দ্বয়ং দ্বিরদ্গামনা 

তেন সিংহাসনং পিন্রানখিলগারিমণ্ডলম্‌ । রঘহ/9/8। 
তুঃ “নব মাতাঙ্গনী-গাতি চাঁলয়া রাঙ্গনী" মেঘনাদ বধ/ওয় সর্গ। 

'এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গ।মিনী 

প্রবোশিলা হৈম গেহে।” মেঘনাদ বধ/খ্য় সর্গ। 


১৩৫ 


কাঁলদাসের কাব্যে 'সগের' আসন যেমন, মধু কাবে)ও অনুরূপ-- 


“মধ্যে ক্ষামা, চকিত-হারণ প্রেক্ষণা নিযনাভিঃ” মেঘদৃত/উত্তরমেঘ ৷ 
তুঃ “গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমাী 

মগাঙ্গী পীবরন্তনী সুবিদ্ব অধরা |” (তিলোত্তমাগম্ভব/১ম ॥ 
কালদাসের মত অর্থান্তরন্যাস মধুস্‌দনও করেছেন-_ 

“প্রতিকার বিধানমায়ূষঃ সতি শেষে হি ফলায় কজ্পতে” রঘ2//180। 
তুঃ “মাটি কাটি দংশে সর্পে আয়ুহনীন জনে” মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ। 

“যাঞ্চা মোঘা বরমধিগূণে নাধমে লব্ধকামা” মেঘদত পৃব1৬। 
তুঃ “অধমে, মা, অধমের গতি 

[ধক যাণ্া--ফলবতা নীচ-কাছে।» তিলোন্তমাসম্ভব/৪র্থ | 
কাকু বকোন্তি-_ 

“ক ঈপ্সিতা স্থিরানিশ্চয়ং মনঃ 

গয়শ্চ নিয়াভিমুখং প্রতীপয়েং », কুমারসম্ভব/৫/৫। 
তুঃ. কে পারে ফিরাতে প্রবাহে ? 

[বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে 2 

বীরাঙ্গনা (দশরথের প্রাতি কৈকেয়া)। 

সমধমণ ও সমমমণ উপমা-- 

শশাওক লেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য 

মনো ন দূয়তে ? কুমারসম্ভব/৫/8৬ 
তুঃ রাহ্যগ্রাসে হেরি সূর্য কার না বিদরে 

হদয় ? মেঘদাদ বধ/৫ম সর্গ । 


কালিদাসের কাব্যে নারণ চরিত্রের সঙ্গে বীণা যন্ধটি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জাঁড়ত, মধু-কাব্যেও তাই দেখতে পাই-_ 
“অঙ্কমঙক পরিবর্তনোচিতে তস্য নিন্যতুরশন্যতামুভে । 
বল্পকী চ হাদয়ঙ্গম-্বনা বহ্গদবাগাঁপ চ বামলোচনা ।” 
রঘ/১৯/১৩। 
১৩৬ 


তুঃ: “নীরাবলা, বিধৃমুখী, নীরবে যেমাত 
বীণা, ছ'ড়ে তার যাঁদ।” মেধনাদ বখ/৬ষঠ সর্গ। 


কাঁলিদাসের কাব্য-_নদগর মধ্যে গঙ্গা, পৃষ্পের অধ্যে পদয, আগর মধ্যে মতা 
আগ বা মহাদেবে ললাটাগ্নি উল্লেখযোগ্য । মধ্সৃদনের মধ্যেও তাই দেখতে পাই-- 
“হৈমশীফলং হেমগিরের্লতেব বিকস্বরং নাকনদীব পদ্ম 
পূর্বে দিওংনৃতনামন্দুমাভাবাং তং পার্বতণ নম্দনমাদধানা 1” 
কুমারসম্ভব/১১/২৬। 


“যথা গোমুখীর মুখ হইতে স:স্বনে 

বড়ে পৃত বারিধারা, কাঁহলা জানকী, 

মধুরভাঁষণী সতী, আদরে সম্ভাঁষ সরমারে ।” 
" মেঘনাদ বধ/৪র্থ সর্গ । 


বাজ্মীক ব্যাসদেবের অনুসরণ মধু কাব্য থাকলেও অলঙ্কার প্রয়োগে 
মধুসূদন কালিদাস পদ্ধী। তান নিজেই বলেছেন-_***** £০1990 10811085 
8110 0781, 1 1101 19 00169 9708101) 101 118 + 

কালিদ।স সম্পকে” 1€ 5. 88175৬49171 58911 তাঁর 46811088, চার্বক গ্রন্থে 
“বলেছেন-117 51011 8518 89 61911981101 1119 ৬/০11, 61710181506 19811 
01 1/919, 817010911085 15 01191198101 11019. 


শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন_-৭1406০/ 107091518108 90 
৬//)0 0065 1101 01701815180 168110958---6116 50111 01515 রি 
বাংলার 'পাল-পাবণ' মধ্কাব্যে বিশেষ ভাবেই চিত্রিত হয়েছে__ 
“বাজিছে মান্দরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা” 
সং ও ঞঃ 
দেবদোলোৎসব বাদা দেবদল ববে 
আবির্ভাব ভবতলে, পৃজেন রমেশ !? 


মেঘনাদ বধ/৬ত্ঠ সর্গ | 
“ঁফরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ই্দিরা 
বসেন বিবাদে দেবী, বসেন যেমতি 
বিজগ্া-দশমণ যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গোড়গহে 5828 ৫ গেধদাদ বধ/১ম সঙ্গ | 


১৩৭ 


“যেয়োনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে 


তুমি গেলে দিনমাঁণ এ পরাণ যাবে” চতুদ্দশপদ/বিজয়াদশমণ। 
হাঙালি ঘধুসৃদন £ মাতৃকল্পনা £ 

“জনন'র ঘেহ তার প্রাত সমধিক” মেঘনাদ বধ/১ম সর্গ ॥ 

“দেহ দেখা পৃনঃ পূজ পা দুখানি 

পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি, 


মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু 
কত যে কাঁদিলে তুম, স্মারলে বিদরে 
হৃদয়-.****.**.. ্ মেঘনাদ বধ/এম সর্গ। 


মহাঘ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছেন--41৪৬/ 11708 
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জাতীল্লতাঘোধ $ মধ্স্‌দন ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি। তাঁর রচনায় জাতীয়তাবোধ 
ফুটে উঠেছে স্পম্ট হয়ে-_. 
“শাস্নে বলে, গুণবান্‌ যাঁদি 
পরজন, গ্‌ণহীন স্বজন, তথাপি 


[নগণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা” মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সঙ । 
“জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মারতে ? 
যে ডরে, ভীরু সে ম্‌ঢ় ; শতাঁধক তারে ।” মেঘনাদ বধ/১ম। 


জহ,রী বাঁঞ্কম জহর চিনোছলেন ঠিক-॥। তাই তান বলোঁছলেন-_ 
“সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতাঁয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 
ল্রীমধসদন' |” 

আলোচনাটি সংক্ষি্ ছলেও আশা কারি কাব শ্রীমধৃসূদনকে চেনা 
কঠিন হয়ে পড়েনি এবং আমরা আমাদের বন্তব্কে পারিস্ফুট করতে পেরোছ। যাঁরা 
বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসদনের খণ ষোল আনাই বহিরঙ্গ তাঁদের এই উন্তি 
যে কত ভ্রান্ত তা নোতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিনে। প্রখ্যাত 
সমালোচক সংরেন্দ্রম্্র সমাজপাঁতি বলেছেন-_- 


৯৩৮ 


৭,৬1০ *** আজল্মা বিদেশ 
৪ ধর্মে শিক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিতে 
রা ৪০৭7 জ্বদেশীতঙ্ঘ বিস্মৃত হন নাই । স্বদেশের ভাষায়, ভাবে 
৪ ৭-১০- পিকএএর সেই সহানুভাতি ও 
ূ উপ বার কহলার সহম্রদলের বিকশিত হা 
এ সৌন্দর্যে, সৌরভে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজ মাতা 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার গৃচা 


আনন্দবধন-- 
উদ্ভট-_ 


দণ্ড 
ধনধার--- 
বিশ্বনাথ _ 
বামন--- 
ভামহ- 


অতুলগণ্ত-_ 

অজয় চক্রবত্তাঁ_ 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় __ 
আনন্দমোহন বসৃ-_ 
প্রবোধচম্দ্রু সেন-_ 
বিফুপদ ভট্টাচার্য__ 
রবান্দুনাথ ঠাকুর-_ 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়_ 
পন্কুমার সেন _ 
সরেন্দ্রনাথ দাসগৃণ্ত- 
সুরার কুমার দাসগু-- 


ধখন্যালোক। 
কাব্যালগকার সারসংগ্রহ | 


 বক্বোন্তিজীবিত। 


কাব্যাদর্শ। 

দশরুপক। 
সাহিত্দর্পণ। 
কাব্যালগকার সূ্রবৃত্তি। 
কাব্যালঙকার। 


কাব্য জিজ্ঞাসা । 
সাহিত্যদর্শন। 

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র। 
বৈফব পদাবলীর ছন্দ। 
ছন্দ পরিক্রমা । 

সাহিত্য মীমাংসা । 
ছচ্দ। 

পদাবলী পরিচয় । 
ভাষার ইতিব্ত্ত। 
কাব)বিচার। 
কাব্যালোক। 


শ্যামাপদ চক্রবত্তশ-- তালগকায চন্দুকা। 


শিবপ্রপাদ ভট্টাচার্ধ-- মধ্যসূদনের কাব্যালগ্কার ও কবিমানস। 
ইংয়াজা 
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গ্স্থকারের রচিত অপর গ্রন্থ 
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বৈষব পদাবলী সাছিত্য এবং রবাম্দ্রনাথ-- 
(ডঃ সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়ের ভামকা সম্বলিত) 


ভবানী মঙ্গন- _রামনারায়ণ কৃত। 
বিজ্ঞাসুর প্রন্তাব_ইন্দ্রকান্ত দেব শম্মণ । 
হরি বংশের কাব ও ভবানন্দের পরিচয় । 
মাঁণক্য মিলের কথা-_দ্বিজ উমানাথ বিরচিত। 
সাধন সঙ্গীতে বাংলার মুসলমান কাঁব। 
সোনারায়ের গান। 

কায়া ও ছায়া (গলপ সংকলন) 

শিল্পীর মৃত্যু (এ) 

নাগেশ্বরী (উপন্যাস) 

পটপরিবর্তন (8) 

ঘুম নেই (৪) 

মহাকাব (নাটক) 


৯$ 
১৬। 
৯৭ । 


৯০ । 
৯৯ | 
০ । 
২১ | 


বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইীতিহাল | 
সাতিতাদর্শন । (সমালোচনা) 
1সরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র) সম্পাদত । 


অসযীগ্সা ভাম্বায় লেখা 


সপ্তালাপ (গল্প সংকলন) 

নাগেশখববী ডেপন্যাস) (ষল্তচ্থু) 

ছন্দ-অলঙ্কাৰ আব ধ্বনি (ফল্লচ্ছ) 

হেমসরস্বতী বিরচিত পুরাণের অনুবাদ (যন্রচ্ছু) 


